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3 দুই dal 


Br ৰ নিবেদন 
{বিজ্ঞানের প্রদারের সঙ্গে একদিকে যেমন Rotas 
ক্রমশঃ" বাড়ছে অন্যদিকে আবার বিভিন্ন RAR 
পরিধি পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসছে এক বৃহত্তর একতার উদ্দেশ্য 
নিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে জৈব ও ataa বিদ্ত। অথব| রসায়ন ও পদার্থ 
বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা আজ অনেক কমে লী 
এই আপাতবিভিন্ন শান্ত্রগুলো৷ জুড়ে কয়েকটা নতুন বিজ্ঞান গড়ে 
উঠেছে যাদের বলা চলে “বাউণ্ডারী সায়েন্স” | বর্ণ-বিজ্ঞান এদের 
একটি । একদিকে শরীর ও মনোবিষ্কা ও অন্যদিকে রসায়ন ও 
adaa, এই বিরাট জ্ঞানের পরিধি নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান ade 
বিজ্ঞান ı কেবল ‘সায়েন্স অফ কালার’ নামে একটি গ্রন্থেই এ বিষয়ে 
প্রায় ছয়শত মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় ; এর 
অধিকাংশ বর্তমান শতাব্দীতে লেখা ৷ সুতরাং বিষয়টি কেবল বিশাল নয় 
গভীরও বটে | 
এই জ্ঞানের ভাণ্ডার পাঠকের সামনে ধরবার সামর্থ্য লেখকের নেই 
এবং বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য ও তা নয়। প্রথম আলো! ও তার রঙের 
জড়ধর্ম এবং পরে মনের ওপর এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর! 
হয়েছে | এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো প্রয়োগ করে সাধারণে কি করে 
আরও qma ও TRA রঙ ব্যবহার বা পছন্দ করতে 
পারেন, পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে কিছু বলা গেল। অনুসন্ধানী 
পাঠকদের জন্য শেষে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুস্তক ও গবেষণীপত্রের 
তালিকা দেওয়া হয়েছে | 
পাণ্ডুলিপি রচনায় ও পুস্তক প্রকাশের সময় অনেকের উৎসাহ ও 
সাহায্য কৃতজ্ঞচিন্তে গ্রহণ করেছি; এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীতারাপদ সান্যাল ও কল্যাণীয়! শিপ্ৰ। কোলে | 
৯৩ই অক্টোবর, ১৯৫৫ ॥ Antonia কুমার 
১৩৭1৮ বেলিয়াঘাটা রোড | 
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শ্রীরমাপ্রসাদ কোলে 


ও 
Má নমিতা কোলের 


করকমলে অদ্ধার সহিত 


বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংল! ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও 
প্রচারের প্রয়োজন বহুবিধ বিষয়ে নানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 
agaia গ্রন্থমালার' Bord) সকলই ay যাহা মন ও জীবনকে সারবান 
করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের RA | 

সম্পাদক--দেবত্রত মুখোপাধ্যায় | 
সুশীল মজুমদার 

মনোজ ভট্টাচাৰ্য্য 

দেবকুমার বঙ্গ 


The more Art develops the more scientific it will be, 
Just as science will become more artistic. Separated in 
their early stages, two will become one again when both 
reach their culmination. 


—Gustave Flaubert 


গোড়ার কথা 


লাল ট্রাফিক্‌ লাইট দেখে গাড়ী থেমে যায়। কিছুক্ষন পরে RAT 
=_তারপর নীল--আবার যাত্রা হয় সুরু । দৈনন্দিন জীবনে আমরা 
এরকমভাবে রঙ কতবারই না দেখি, সব সময় খেয়ালও থাকে al! 
কিন্তু, বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে ‘রঙ দেখা” এই ছোট কথাটির 
মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক কিছু। 

বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো ভিতরের চেতনার 
সংযোগ রক্ষা করে চলে। তাদের একটি হোল চোখ--যেটা বাইরের 
আলোর বয়ে নিয়ে আসা খবরগুলি আমাদের মনের ভিতর পাঠিয়ে 
দেয়__জাগায় রূপও রঙের অনুভূতি। আমরা যা ‘দেখি’ তার সঙ্গে 
কিন্তু এই ‘অনুভুতির’ অনেক তফাৎ। আগলে এইখানেই দেখার 
eras | অনুভূতির সঙ্গে সংঘাত হয় আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার 
বর্তমানের আবেগ, ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙক। ইত্যাদির | আর এই 
জটিল মননের ফলে যে উপলব্ধি হয় তাকে আমরা বলে থাকি “দেখা? | 

এমনিভাবে আদিমযুগে মানুষ দেখেছিলে। fags আকাশের 
নীল, পায়ের নীচে মাটার শ্যামলিমা উষ্ণ শোণিতের লাল আভা আর, 
প্রভাতের প্রাণ সঞ্চারের সঙ্গে জবাকুন্ম-সংকাশ ZI | রাত্রে 
দেখেছিলো৷ আশঙ্কাভর| অন্ধকার আর, গুহার ভিতর মশালের fala 
হল্‌দে শিখা। বাইরের রঙের এই এক্যতানের প্রত্যেকটি সবরের 
মধ্যে সে era বিশিষ্ট ati লালকে নিয়েছিলো দেহ ও 
মনের সজীবতারূপে, সবুজকে ধরণীর প্রাচু্ণারূপে, আর হল্দের ভিতর 
হয়ত দেখেছিলে। হিমকঠিন রাত্রের একটু আমেজ মাখা উত্তাপ | 

তাই আদিম মানুষও মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমরূপে রঙ 


ay ৮১ 


ব্যবহার করেছিলো। এইভাবে রঙের প্রয়োগ aa হয় মানুষের 
ইতিহাসের প্রথম পাতায়। বহু পুরানে। কয়েকট! মাটার রঙ-ভরা 
হাড়ের নল পাওয়া! গেছে যেগুলো! প্রত্রতান্তি কগণ অনুমান করেন 
ছুই থেকে তিন লক্ষ বছর আগে প্রসাধনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত TS | 


শিল্প-্থষ্টিতে রঙের বাবহার দেখতে পাওয়া যায় প্রস্তর যুগের , 


চিত্ৰকলায়। সেই সময়ে শিল্পীরা গুহার ভিতরে নানা রঙের মাটা 
দিয়ে যে শিল্পের নিদর্শন রেখে গেছেন তাকে অসভ্য মানুষের RAT 
অপরিণত 7% বলে অবহেলা করা যায় না। বর্তমান আলোকচিত্র 
শিল্পাদের মত বাস্তবতামুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এরা শিল্প স্থষ্টি করে 
গেছেন। নিছক সৌন্দর্য্যের জন্য কোন অপ্রাসঙ্গিক অলঙ্কার এতে 
নেই। বাইরের দুনিয়াকে ছবির মধ্যে ধরে রাখবার মত বর্ণসম্তার 
এখানে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য সে যুগের 
মানুষের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, রঙের ভেতর দিয়ে তাদের মনের 
ভাবপ্রকাশ করার এই প্রয়াস-ঘা দেখে আজকের শিল্প সমালোচ- 
কেরাও বিস্মিত হন। প্রতীক হিসাবে রঙ ব্যবহার করার নিদর্শন 
পাওয়া যায় ব্যাঝিলনে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 
স্বুমেরিয়নর! চন্দ্রদেবতা “নান্নার+-এর পুজার জন্য যে স্থাপত্য রচনা 
করেন তাতে কয়েকটি রঙের ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়_যেমন কালো, লাল, সাদ! আর নীল, এই প্রত্যেকটি রঙের 
এক একটা এলাকা আছে এবং এই সব এলাকাগুলোর বিশেষ অর্থ 
আছে। যেমন কালে। বলতে বোঝায় মাটার নিচের জগৎ। লাল 
বলতে বোঝায় যে জগতে আমরা আছি, সাদ। অর্থে সূর্য্য এবং নীল 
অর্থে স্বর্গ। মিশর, ay, মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস ইত্যাদি 
দেশের প্রাচীন সভ্যতার রঙের ব্যবহারের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
আমাদের ভারতবধ্ও এই তালিকা! থেকে বাদ পড়ে ay) 

সেকালের শিল্পাদের উল্লেখ পাওয়া যায় “লঙ্কাবতার সুত্রে |” সেখানে 
এক জায়গায় আছে “রঙের ভিতর বা পটের ভিতর ছবি পাওয়া যায় 


২ 


al; তাকে আকর্ষণীয় করবার জন্যেই রঙের ব্যবহার”। আবার yess} 
নাটিকায় উপমা দিতে গিয়ে নাট্যকার শূদ্ৰক বলছেন “অন্দরমহলে 
বসে থাকতাম আর চারুদত্তের প্রাচুর্যের কলাণে অতি সুগন্ধি মিষ্টান্ন 
আম্বাদ করতাম শতপাত্র পরিবেষ্টিত হয়ে__যেমন শিল্পীদের ঘিরে 
থাকে তাদের রঙের পাত্র 1” এই থেকে সেকালে যে কেবল রঙের 
ব্যবহার ছিল শুধু তাই বোব৷| যায় না, তার! শিল্পস্থষ্টির Gea এক সঙ্গে 
বহু রঙ প্রয়োগ করতেন। তার নিদর্শন আজও পাওয়া যায় 
দু'হাজার বছরের পুরানে। অজন্তায় | 

শিল্প এবং চারুকলার চর্চা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এক প্রধান 
অঙ্গ ছিল। শিল্পচর্চ্চা, গৃহসড্ভা, রূঙর সমতা ইত্যাদি বিষয়ে বহু 
গ্রন্থ তারা রচন| করে গেছেন, যা থেকে সেকালের রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে 
অনেক কথা আমর! জানতে পারি। প্রাচীন গ্রাসে চিত্রকলার মান 
যে কত উঁচু ছিল তা সে সময়কার প্রচলিত কাহিনীগুলো থেকেই 
বোঝা যায়। চিত্ৰশিল্পী জিটক্সসূ এবং পারহাসিওস্‌-এর মধ্যে 
aafaa হোল শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। দুই শিল্পাই ছবি নিয়ে বিচারক- 
মণ্ডলীর কাছে হাজির হলেন তাদের রায়ের oy) জিউক্সস্‌ 
একেছিলেন কতকগুলি আঙ্রের ছবি । এমন নিখুত আঁকা যে তার 
লোভে পাখীর ছুটে এলো । fasta তারই পক্ষে হবে এইরকম 
প্রায় ঠিক এমন সময় জিউক্সস্‌ প্রতিদন্দীকে বললেন তীর ছবিটার 
Am সরিয়ে দেখাতে । আসলে পার্দাটা ছিল ছবিতেই আঁকা, কিন্ত 
এমন সূক্ষ্ম কাজ যে বোঝাবার উপায় ছিল না। জিউক্সস্‌ সামান্য পাখীকে 
Rats করেছিলেন_ কিন্তু পারহাসিওস্‌ করলেন একজন শিল্পীকে ; 
জয় হোলো পারহাসি ওস্-এর | 

রোমান সাম্ৰাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর গ্রীসের বৈজন্তম্‌ সহরকে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠে খৃষ্টানদের পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য । বহু শতাব্দী জুড়ে 
রয়েছে এর গৌরবময় ইতিহাস। প্রাচ্য ও প্রতীচোর সংঘাতে গড়ে 
উঠেছিল এদের শিল্প ও চিত্র কল|--য| বর্তমানে “বৈজন্তীয় আট” বলে 
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পরিচিত। এদের চারুশিলে বহু রঙের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় ৷ 
রভীন মাটা ও কাচের মোজেক দিয়ে এঁরা নান! ধরণের শিল্প BB 
করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সে'যুগে ছবিতে 
কতকগুলো জায়গায় নির্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করার প্রথা ছিল। যেমন 
মেরী মাতার জামা হবে নীল, ওপরের চাঁদর বা ‘ক্লোক্‌’ হবে লাল 
ইত্যাদি । তারপর ছবির অন্যান্য জায়গায় এমন রঙ দেওয়া হোত 
যাতে ওই প্বনির্দিষ্ট রঙগুলোর সঙ্গে মানায়। শিল্প সমালোচকগণ এই 
ধরণের রঙের ব্যবহারকে বলে থাকেন “হেরাল্ডিক ইউজ, অফ কলার Y 
প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস এইখানেই শেষ । এরপর ইতালীতে গিয়োটো 
(খৃঃ ১২৬৬-১৩৩৬), fafai (খৃঃ ১৪০৬--৬৯), এজ্গেলিকোঁ 
(খুঃ ১৩৮৭--১৪৫৫) প্রমুখ প্রতিভাশালী শিল্পীরা প্রতিষ্ঠা করেন 
আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প৷ 

এইভাবে যুগে যুগে, কালে কালে মানুষ তার শিল্পামনের কথা রঙ 
ও রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছে। তার এই রকম ভুরি ভুরি 
নিদৰ্শন প্রত্বতাত্বিক এবং এঁতিহাসিকদের থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু 
Asua কাছে এ ছাড়া আরও কিছু আমর! পেয়েছি। রঙ সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূত্ৰপাত হয় এইখানে । দার্শনিক আরিষ্টটলই 
প্রথম জানান যে, রঙ-এর সঙ্গে আলোর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; 
দ্বিতীয়টি ছাড়৷ প্রথমটির সত্তা অনুভব করতে পারি Al | 

এর প্রায় দু'হাজার বছর পরে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক নিউটন নূতন 
করে এ সম্বন্ধে গবেষণা! সুরু করেন--যাকে আজও বর্তমান ad- 
বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ বলা যেতে পারে। তিনি দেখান ঘে সূর্য্যের 
সাদ! আলোর ভিতর মিশিয়ে আছে সাতটি বিভিন্ন রঙ_ বেগুনী, অতি 
নীল (পার্প্‌ল), নীল, সবুজ, হল্দে, কমলা আর লাল। “যেন সাত 
রঙের সাতটি পেখম,” ছড়িয়ে দিলে দেখি সাতটি বিভিন্ন রঙ, আবার 
ল হয় সাদা। সাদ| আলে। তিনকোণা কাচের ভিতর দিয়ে 
Sra ব| হীরার 
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বুজিয়ে fac 
গেলে এইভাবে সাতটা বিভিন্ন রঙে ভেঙ্গে বায়। বাড়ল 


গয়নাতে যে নানা রঙের আলো! ঝিকমিক্‌ করে তাও ওই একই 
ব্যাপার । এক পশলা বৃষ্টির পর পুবের আকাশে aaa আমরা 
প্রায়ই দেখেণ্থাকি। আকাশে তখনও যে ছোট ছোট জলের কণ| 
ভাসে, সূৰ্য্যের আলো তাদের গায়ে লাগলে বাড়লণ্ঠনের কাচের মতন 


* তারাও সাদা আলোকে সাতটা রঙে ভেঙ্গে দেয়। তখন আমরা দেখি 


সাতরঙা AAC | 

এত গেল আলোর রঙের pall আমরা বিভিন্ন জিনিষে নানা 
রকম রঙ দেখি কেমন করে ? গোলাপের পাপড়ির ওপর এমন একটি 
রাসায়নিক জিনিষ রয়েছে (কে]ামোপ্রাষ্ট) যেটা, সাদা আলোর ঢেউ এসে 
তার ওপর লাগলে তার থেকে লাল অংশটুকু বাদ দিয়ে বাকী সবটা 
শুষে নেয় ৷ সেইজন্য ফুল থেকে যে আলোর প্রতিফলন হয় তা আর 
সাদ! নয়, লাল। কোন জিনিবকে রঙীন দেখার কারণ হোলো! সে 
সাদ! আলো থেকে কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট রঙের আলো ফিরিয়ে দিয়ে 
বাকীটা শুষে নেয়। যদি সব কট! রঙ ফিরিয়ে দেয় তাহলে দেখবো 
আদা আর সবগুলোই যদি শুষে নেয় তাহলে কালে।। কালো কোন 
নির্দিষ্ট রঙ নয়--রঙের অভাব মাত্র। এর থেকে আরও একটা কথা 
বোঝ! যাচ্ছে যে কোনে! জিনিষের স্বাভাবিক রঙ দেখতে হলে হয় সাদা 
al হয় সেই রঙের আলোয় দেখতে হবে। লাল জিনিষের ওপর যদি 
সবুজ রঙএর আলো ফেল! বায় তাহলে সে সবটুকুই নিয়ে নেবে 
ফিরিয়ে দেবার কিছু থাকবে ন|--তখন লালকে দেখবে। কালো । 
স্বচ্ছ জিনিষও এইভাবে সাদা আলো থেকে তার কয়েকটি রঙ 
শুষে নিতে পারে। fega al সাবেক কালের বাড়ীর জানালায় যে 
নানা রকমের রঙীন কচ আমর! দেখে থাকি তার প্রত্যেটর মধ্যে 
এমন কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান আছে ql সাদা আলোর FSF eral 
বিশিষ্ট রঙ ছেড়ে দিয়ে বাকীগুলো নিজেই রেখে দেয়। যেমন 
Stes ডাইডিমিয়ম্‌ ARO, এমনি একটি রাসায়নিক উপাদান al কেবল 
qu রঙট। আটকে দিয়ে বাকী ADI ছেড়ে দেয়। গত মহাযুদ্ধের 
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সময় শত্ৰুপক্ষের বিমান যাতে রাত্রে কারখানার বাতির আলো! দেখতে 
ন! পায় সেজন্য ভিতরে হলদে সোডিয়াম আলে! আর জানালায় 
ডাইডিমিয়াম অক্সাইড দেওয়া কাঁচ ব্যবহার কর]: হয়েছিলে|। 
ফলে ভেতরের হল্দে আলো কীচই আটকে দিলে বাইরে থেকে 
আর কিছু দেখা গেল All অথচ এই কাঁচের রঙ এত সামান্য 
যে দিনের সাদ| আলো ভিতরে অনায়াসে আসতে পারে__অবশ্য তারও 
হল্দে অংশটুকু বাদ দিয়ে। আলোর সঙ্গে রঙের যে নিবিড় সম্পর্কের 
কথা আরিষ্টটল্‌ বলেছিলেন তার সত্যতা বোধহয় এখন আরো! স্পষ্ট 
করে বোঝা গেল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত ‘অপ টিক্‌স্‌’ নামক গ্ৰন্থে 
নিউটন বণবিজ্ঞানের এই গোড়ার কথাগুলো জানিয়ে যান। তারপর 
গত তিনশো! বছরে দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীরা আলে! ও রঙের বিভিন্ন 
ধর্ম সম্বন্ধে বহু গবেষণ| চালিয়ে গেছেন। আরিফ্টটল্‌ ও নিউটন যে 
শাস্ত্রের প্রথম বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা আজ বর্ণবিজ্ঞান নামে 

বিরাট জ্ঞানের পরিধি নিয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। 
এতক্ষণ আমর! বাইরের রঙের কথাই বললাম । এটা হোলো 
জড়বিজ্ঞানের কথ|। আলে! যখন বাইরের খবর নিয়ে চোখের ভিতরে 
যায় তখন তার খোঁজে আসেন শরীরবিজ্ঞানী এবং পরে আসেন 
মনোবিজ্ঞানীরা। তারা বলেন যে এই আলোর কথাগুলো মনকে 
জানাবার জন্য আছে তিন সঙ্গী। তাদের প্রথমটি জানায় কেবল 
লালের খবর, দ্বিতীয়টি সবুজের এবং তৃতীয়টি নীলের আর এই তিন 
সঙ্গীর বয়ে নিয়ে আসা খবরের যোগ-বিয়োগে আমর! দেখি বাইরের 
রঙের মেলা । যে আলো লাল গোলাপের পাপড়িকে ছুঁয়ে চোখে 
ফিরে এলো তার ভাষা বোঝাবার ক্ষমতা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির নেই, 
তাই তার] তখন কোন কাজ করে না। কিন্তু প্রথমটি সে কথা জেনে 
আমাদের মনকে নাড়| দেয়_-তার ফলে আমর] দেখি গোলাপের রঙ 
ata! অর্থাৎ পদার্থবিদ্দের মতে সাদার মধ্যে আছে সাতটি রঙ কিন্তু 
মনোবিদ্রা বলেন আমাদের চোখ সাতটা বিভিন্ন রঙের তফাৎ বুঝতে 
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পারে বটে কিন্তু আসলে মূল রঙ বা 'প্রাইমাগী কালার’ হোল মাত্র 
তিনটি। আলোর মধ্যে যখন সবগুলো রঙই থাকে তখন তার কথা 
জানাবার জন্য তিনসঙ্গাই সমান ভাবে কাজ করে। তাই লাল, সবুজ 
এবং নীল তিনটি 302 একসঙ্গে মিশিয়ে হয় সাদা (প্রথম চিত্র )। 
আর তিনটির কোনটাই কাজ করে না যখন বাইরের কোন আলো থাকে 
aeaa দেখি কালো। সাদা আর কালোর মাঝামাঝি অবস্থা 
হোলো ধুর বা গ্রে। কোন জিনিষকে ধুসর দেখার কারণ হোলো 
তাঁর মধ্যে তিনটি রঙই সমান মাত্রায় আছে, কিন্তু পুরোমাত্রায় নেই! 
যখন সাদা আলো তার ওপর পড়ে তখন লাল, সবুজ আর নীল__এই 
তিনটি রঙই খানিকট। করে শুষে নিয়ে বাকাটুকু ছেড়ে দেয় আর সেই 
প্রতিফলিত আলে| যখন আমাদের চোখে এসে লাগে তখন তিনসঙ্গীর 
সবাই খানিকটা করে কাজ করে, কিন্তু পুরোপুরি সাদা আলোর খবর 
মনকে জানাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার এখন আর ত৩টা করে 
Al ı তাদের কাজে যেটুকু কাক পড়ে তা ওই তিনটি রঙই খানিকটা করে 
শুষে নেবার ফলে। তখন আমরা সে জিনিষটাকে পুরোপুরি সাদ! 
দেখি না, কালও না__দেখি gaal gSA বলা যেতে পারে ধুসর 
অবস্থা সাদা আর কালোর মাঝামাঝি যে আলো কোন fafaa 
প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে তার মধ্যে তিনটি রঙ সমান 
মাত্রায় থাকলে দেখি সাদা al ধূসর, একেবারে না থাকলে দেখি কীলে|। 
কিন্তু যদি তার! সমান মাত্রায় ন! থাকে তখন দেখি অন্যান্য রড ৷ 

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয় যদি সাদা বা ধুসরকে মাঝখানে 
আর তিনটি মূল রঙকে তিনকোণে রেখে বাকী রঙ গুলো চক্রাকারে 
সাজান যায় (প্রথম চিত্ৰ )। লালের সঙ্গে একটু সবুজ as মিশিয়ে 
দিলে হবে কমলা, কিন্তু এ দুটো! যদি সমান ভাবে থাকে তাহ'লে হবে 
হল্দে। সেই জন্য বচক্রে লাল আর সবুজের মাঝখানে প্রথমে 
থাকে কমলা তারপর হল্দে। তেমনি নীল ও লালের মাঝামাঝি রঙ 
হোলো বেগুনী আর গোলাপী | 
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রঙের বিভিন্ন আভা আমরা কিভাবে দেখি তা হয়ত বোঝা গেল 
বর্ণচক্র থেকে_ কিন্তু রঙকে নিদ্দিষ্ট করা যায় কি করে ? মনে করুন 
মার্কেটে বাজার করতে যাবার সময় গৃহিণী হয়তে| বললেন তীর নীল 
শাড়ী চাই । ঠিক ফিকে “আসমান” 388 না আবার খুব গাঢ়ও নয়, 
আর যাবার আগে বারবার মনে করিয়ে দিলেন গতবারের মত সে 
রকম বিশ্রী নাল যেন নাহয়। আপনিও দোকানদারকে তাই 
বললেন আর সে নিশ্চিন্ত মনে হাতের সামনে যে নীল শাড়ীট। পেলে। 
সেটা! অতি চমৎকার বলে আপনাকে দিয়ে দিলো কিন্ত পরিণাম যা 
দাড়াল হয়ত এখানে না বলাই ভাল। কেবল বর্ণন/শক্তির অভাবে 
যে বিপত্তিটা ঘটে গেল তা নয়। ওই নীল রঙেরই favi করতে 
গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান কথাসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন 
লিখেছেন | 

“It is that old sensuous, ramifying, interpolating, transboreal 
blue which is the despair of modern art”, ( Innocent Abroad ) 

বল৷ বাহুল্য এতগুলো! উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করেও তিনি আপনার 
গৃহিণীর চেয়ে ব্যাপারট| বেশী পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেননি | 
মার্ক টোয়েন লিখেই খালাস। আপনিও হয়ত এর পরের ধার আর 
একলা মার্কেটে যাবেন না, কিন্তু রঙের ব্যবহা'রই যাঁদের পেশা তারা 
এই অনিশ্চয়তাকে সম্বল করে কাজ করতে পারেন না; তাই কোন 
রঙকে falas সংখ্যাকারে প্রকাশ করার নিয়ম উদ্ভাবন করা হয়েছে। 
১৯৩১ সালে পুথিবীর বিভিন্ন আলোক-বিজ্ঞানীরা লণ্ডনে আন্তর্জাতিক 
আ|লে|কবিদ্ত| সংঘে মিলিত হন। এই সংঘ থেকে রঙকে নির্দিষ্ট 
করার জন্য যে নিয়ম ঠিক করে দেওয়| হয়েছে তা আজ প্রায় সবাই 
মোটামুটি মেনে নিয়েছেন | 
কোনো রঙকে নিদ্দিষ্ট করা হয় তার তিনটি গুণের দ্বারা । প্রথমটি 
হোল তার আভা ব| হিউ, অর্থাৎ সেটা লাল ব| সবুজ বা! নীল ইত্যাদি। 
বর্চচক্রের একটি, রঙের সঙ্গে আর একটি রডের তফাৎ হোলো তাদের 
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আভায়। দ্বিতীয়টি হোলো তার পিউরিটি বা বিশুদ্ধতা অর্থাৎ রঙট! 
কত পরিষ্কার বা চড়া। কমিউনিষ্ট পার্টির ‘লাল ঝাণ্ডার’ রঙ হোলো 
চড়া লাল "মার আসবাব পত্রের ওপর বে লাল পালিশ সাধারণতঃ দেখে 
থাকি তার বিশুদ্ধতা হোলে| কম। নির্দেশ করার জন্যে রঙের তৃতীয় 
গুণ হোলো Caas যেমন নীলাম্বরী বা 'নেভী ব্লু’ রডের উজ্জ্বলতা! 
হোলে! কম আর আসমান রঙ বা! স্কাই-রুর উজ্জ্বলতা হোলো বেশী । 
বিশুদ্ধতা আর উজ্জ্বলতা এই দুটোর তফাৎ আরো ভাল ভাবে বোবা 
যায় তিন সঙ্গীর কাজকে বিশ্লেষণ করে। 

আগেই আমরা দেখেছি যে লালের খবর আমাদের মনকে জানায় 
কেবল প্রথম সঙ্গীটি। কিন্তু প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকেও 
যদি কিছু কাজ করতে হয় তখন আর আমরা সেটা বিশুদ্ধ- লাল 
দেখবে! না, মনে হবে তার সঙ্গে খানিকটা ধূসর বা ধোয়াটে ভাব 
মিশিয়ে আছে। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির কাজও যত 
বাড়তে থাকবে রঙের বিশুদ্ধতা তত কমে যাবে--তত বেশী ধূসর 
দেখাবে ı শেষে যখন তিনটিই সমান ভাবে কাজ করতে থাকবে 
তখন আর কোন নির্দিষ্ট রঙই দেখবো না। দেখবো কেবল ধুসরতা ৷ 
সাধারণ সিমেন্টের মেঝে এইরকম ধূসর । তৃতীয় চিত্রে দুটি লাল 
রঙের যে তফাৎ CHA যাচ্ছে সেট| কেবল তাদের ধুসরতার তফাৎ । 
এদের প্রথমটি বেশী চড়! এবং দ্বিতীয়টির বিশুদ্ধতা তার চেয়ে কম। 
অর্থাৎ রঙের বিশুদ্ধতা আর ধূসরতা, এই goj পরস্পর বিপরীত। 
উদ্দ্বলতাঁর মাপকাঠি পাই দ্বিতীয় সঙ্গীর কাজের পরিমাণ থেকে । 
যেমন সাদ! দেখার সময় সে পুরোমাত্রায় কাজ করে, আর কালো দেখার 
সময় একবারেই কাজ করে ন|। স্থৃতরাং, সাদার উচ্জ্বলত| সব চেয়ে 
বেশী এবং কালোর উজ্জ্বলতা বলে কিছু নেই। ধুসর দেখার সময় 
দ্বিতীয় সঙ্গাটি খানিক কাজ করলেও পুরোমীত্রা॥ করে না, সেইজন্য 
gra উদ্দ্বলত! সাদ। আর কাঁলোর মাঝামাঝি । কেবল ধূসর বা 
atta বেলায় নয়, যে কোন রঙের সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে | 
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তফাত হোল রঙ যখন দেখি তখন তিনজনে সমান কাজ করে না। 
দ্বিতীয় চিত্রে যে দুইটি লাল রঙ দেখ যায় তাদের আভা এবং বিশুদ্ধতা 
এক, তফাৎ কেবল উজ্দ্বলতায়। এতদিন পৰ্যন্ত বিজ্ঞানীর! মেনে 
এসেছেন যে দ্বিতীয় সঙ্গীটি ছু'ধরণের কাজ করে__রঙের বিশুদ্ধত। 
ছাড়! উজ্জ্বলতার কথাও মনকে জানায় কিন্তু ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 
একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই মতবাদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ Fal 
হয়েছে | ANP করে দেখ| যায় যে দ্বিতীয় সঙ্গীটি কেবল রঙের 
বিশুদ্ধতাই জানায়--তার BRAS) জানাবার জন্য বোধহয় একজন 
চতুর্থ দূত রয়েছে 1 

রঙের এই তিনটে গুণ মেপে সংখ্যাকারে প্রকাশ করার জন্য 
একাধিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও উদ্ভাবন করা হয়েছে । শিল্পে বা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় যেখানে কোন বিশেষ রঙকে নিদ্দিষ্ট করার প্রয়োজন সেখানে 
এই সব যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। ফ্টেশনে al বিমান বন্দরে ঈ।ড়িয়ে 
লাল, নীল আলোর সিগন্যাল আমর! প্রায়ই অন্যমনস্কভাবে 
দেখেছি, কিন্তু চালককে এই সংকেত দেখেই যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। 
আলোর রঙ বাতে বহুদূর থেকে প্রতিকূল আবহাওয়াতে ও দেখতে কোন 
aña না হয় সেজন্য ঠিক করে দেওয়া] আছে বিভিন্ন রঙের আভা, 
Remal এবং উদ্জ্বলতা। রেলের সিগন্যালের প্রত্যেকটি কচ এই 
নির্দেশ অনুযায়ী তৈরী। আমাদের জাতীয় পতাকা তৈরীর 
জন্যও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়| আছে, যাতে বিভিন্ন পতাকার রঙগুলি 
সব সময় এক হয়। যেমন কেশরী ব| গেরুয়া রঙের TRAS) হবে 
শতকয়া ২১'৫। সাদার AVY এবং সবুজের মাত্র ৮'৬। পতাকার 
রঙগুলো৷ ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝ। যায় যে তাদের মধ্যে সব চেয়ে 
উজ্জল হোল সাদা, তারপর গেরুয়া, আর সবচেয়ে কম হোল সবুজ ৷ 
এছাড়া অবশ্য তিনটে মূল রঙ কি পরিমাণে ওই রঙগুলোয় থাকবে তাও 
ঠিক করে HST আছে। শিল্প এবং বিজ্ঞানে রঙকে এইভাবে নিদ্দিষ্ট 
করার রেওয়াজ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে | 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ Fal ষেতে পারে যে অনেকে সবগুলো রঙ 
ঠিক ভাবে দেখতে পান না। শতকর| আট ভাগ পুরুষ এবং এক ভাগ 
স্ত্রীলোক এই রকম “কালার ব্লাইণ্ড বা বর্ণান্ধ। এই জন্মগত রোগ 
সারাবার জন্য বহু রকমের চিকিৎস| পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। 
রঙীন চশম| ব্যবহার, রঙীন আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা, কোবরার 
বিষ এবং ভিটামিন ইনজেক্সন্‌, চোখের গোলে বিদ্যুৎ চালন ইত্যাদি 
কোন কিছুতেই সুফল পাওয়া যায়নি | 

এতক্ষণ আমর! আলোচনা করলাম পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান 
নিয়ে। এ ছাড়া বর্ণবিজ্ঞানের আর একটা দিক আছে। যে রডীন 
জিনিয সাধারণতঃ চোখে পড়ে বা আমর! ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো 
কি দিয়ে এবং কিভাবে তৈরী হয় তাই এখন আমরা দেখবো ৷ 
উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত রসায়নশান্সে জ্ঞান এতই অল্প ছিল 
যে প্রাকৃতিক রঙ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করার কথা লোকে চিন্তাই 
করতে পারতো A) তাই আদিম যুগ থেকে এই সময় পান্ত একমাত্র 
সম্বল ছিল রঙীন মাটি, গাছ গাছড়া বা পোকা মাকড় থেকে তৈরী 
বিভিন্ন ধরণের রউ। “আকার” বা আয়রণ অক্সাইড দিয়ে লাল, কপার 
অক্সাইড দিয়ে সবুজ, এলা মাটি ব! অন্য কোন হল্দে মাটি দিয়ে হলুদ 
রঙ ইত্যাদি করা হোত। তামায় এসিড, দিলে তুঁতের মত নীল রঙ 
হয়; এখনও as আমাদের দেশের কুটির শিল্পীরা তামাতে টক্‌ দই 
( ল্যাক্টিক AS) দিয়ে নীলাভ সবুজ রঙ তৈরী করেন। ভাল 
ও দামী নীল রঙের জন্য ব্যবহার করা হোতে| আলট্রামেরাইন নামে 
এক খনিজ পদাৰ্থ। এ ছাড়। নানা রকমের উদ্ভিদ ও পোকামাকড় 
থেকে তৈরী রঙের প্রয়োগও জানা ছিলো। প্রাচীন মিশরে নীল 
গাছ থেকে নীল রঙ তৈরী কর! হোতে| ৷ মিশরের রাজ। ফারোয়াদের 
সমাধি স্থানে রঙ্গীন মাটির বা কাচের জিনিষ, ছবি ইত্যাদি পাওয়া 
গিয়েছে। চীনা মাটি বা কাচের জিনিষগুলো কিন্তু রঙ করা হোতো 
অন্যভাবে aa জিনিষের ওপর যে as বা কাঁচের আবরণ থাকে 
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সেট! তৈরী হয় কীচ গলিয়ে | এ আঁবরণের উপকরণগুলিতে কয়েকটা 
রাসায়নিক জিনিষ ব্যবহার করা হোত quel গরমে গলা কাচের 
সঙ্গে মিশে বিভিন্ন রঙ mal যেমন সোনা দিলে হয় গোলাপী, 
কৌবাল্ট-অক্স/ইডে নীল, আয়রণ অক্সাইড ব| ক্রোমিয়ম অক্সাইডে সবুজ, 
ম্যাঙ্গানিজ ভাইঅক্সাইডে বেগুনী ইত্যাদি । সাধারণতঃ এইসব রঙ 
গুলোরই ব্যবহার পুরানে। মৃৎশিল্পে বেশী দেখ! যায়। কঁচের চলন 
প্রথমে এইভাবে aw হোলেও স্বচ্ছ কাঁচের জিনিষ তৈরী ales হয় 
এর অনেক পরে এবং বোধ হয় মেসোপটেমিয়াতে | আজও চীন। মাটি 
বা কীচের জিনিষে যে সব রঙ দেখি ত প্ৰধানতঃ এই ধরণের খনিজ 
দ্রব্য দিয়ে তৈরী | 
প্রাচীন শিল্পীর! দেওয়ালে বা অন্য কোন জায়গায় ছবি আকার 
জন্য এই সমস্ত খনিজ বা DU রঙের ব্যবহার করতেন । শুধু জলের 
রঙ বা তার সঙ্গে চুণ মিশিয়ে দে ওয়ালে ছবি আকার প্রচলন বহুদিন 
থেকে ছিল; একে বল! হয় ‘ফ্ৰেস্কে| পেইন্টিং | খৃঃ পৃঃ ১৮০০ 
শতাব্দীতে তৈরী ক্রীটের FAR প্রাসাদে এই ধরণের ফ্রেস্কে। পেইন্টিং 
এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। শুধু জল আর চূন না দিয়ে ডিমের কুম্বম, 
জিলেটিন অথবা অন্য কোন উদ্ভিজ্ঞ al প্রাণীজ আঠা জাতীয় জিনিষ 
মিশিয়ে রঙ প্রয়োগ করলে তাকে বলা হয় 'টেম্পারা”। এই টেম্পার| 
পেইন্টিং'-এর রেওয়াঁজও বহুদিন ধরে চলে আসছে। অজন্তার 
চিত্রগুলো তৈরীর সময় Eres টেম্পারা উভয়ই ব্যবহৃত 
হয়েছিলো বলে অনুমান কর! যায় । ইটালীতে গিয়োটে (খৃঃ ১২৬৬ 
--১৩৩৬) থেকে বন্তচেলী (Y ১৪৪০--১৫১০) ATS সবাই এইভাবে 
তাদের অমর কীর্তি রেখে গেছেন যা দেখে আজও আমর! বিশ্ময়- 
বিমুগ্ধ হয়ে থাকি। পরবর্তী কালেও এই পুরানো প্রথায় অনেক ছবি 
আকা হয়েছে । এই ধরণের শিল্পন্থষ্টি asta পেন্টিং নামে পরিচিত | 
বিভিন্ন রকমের রঙ তৈরী করার নিয়মগুলো শিল্পীরা অনেক সময় 
গুপ্ত রাখতো সবাইকে জানতে দিত না। এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে 
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ফ্লাণ্ডাসের ফ্যান আইক ভাতৃদ্বয় তেল রঙ বা অয়েল পেইন্টিং এর 
নিয়ম আবিষ্কার করে চারুশিল্পে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন; 
তারা দেখান যে রেড়ী আর বাদামের তেলে রঙ অতি সহজেই মেশে 
এবং ব্যবহার করলে ছবি বহুদিন স্থায়ী হয়! ফ্যান আইক 
ভ্রাতৃদ্বয়ের জাকা ছবি এখনও পৰ্য্যন্ত এত পরিক্ষার ও উজ্জল রয়েছে 
যে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে BA | 

আদিম যুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ad- 
রসায়নের উন্নতি অতি সামান্যই হয়েছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান 
বৈজ্ঞানিক ভোয়েলার প্রথম আবিষ্কার করেন যে অজৈব থেকে জৈব 
পদাৰ্থ কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটারীতে তৈরী করা সম্ভব আর সেই 
হোল জৈব রসায়নের কুত্রপাত। ১৮৫৬ সালে ইংরাজ রাসায়নিক 
পাফিন প্রথম কৃত্রিম উপায়ে রঙ তৈরী করেন | এর পর থেকে গত 
একশে| বছরের মধ্যে অসংখ্য রকমের রঙ তৈরী করা হয়েছে যার 
ফলে বর্তনান বর্ণরসায়ন এত জটিল হয়ে পড়েছে যে কোন একজনের 
পক্ষে তা জান! সম্ভব নয়। জড় বিজ্ঞানীদের আবিষ্ধারের কল্যাণে 
এখন শিল্পীদের সামনে অসংখ্য রঙের ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে, 
বিভিন্নভাবে জামা কাপড়, কাগজ, আলোকচিত্র ইত্যাদি নানা জিনিষে 
প্রয়োগ করার জন্য । তবু এইখানেই শেষ নয়; দেশ বিদেশের 
গবেষণাগারে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলেছে কি করে আরো অন্ত ধরণের, 
আরে। উজ্জল রঙ তৈরী করা যার | 


রঙ পছন্দ 


আগেই বলা হয়েছে যে রঙ দেখা কেবল একটা অনুভূতি নয় 
এর সঙ্গে নানান দিক দিয়ে আমাদের মনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 
তাই আদিম যুগ থেকে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের GD ABTS 
মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে আসছে। মনের সঙ্গে রঙের এই 
সংযোগ থাকার কারণ হল বাইরের জগতের বিভিন্ন রঙ। লাল, 
নীল, সবুজ--এই প্রত্যেকটি রঙ দেখার সঙ্গে আমাদের চেতন বা 
অবচেতন মনে বাইরের এক একট। জিনিষের কথা আসে | যেমন নীল 
সমুদ্র, সবুজ পাতা, লাল রক্ত ইত্যাদি। সেইজন্য এই সব বিভিন্ন 
রঙের আমর! কতকগুলো তাৎপর্ধ্য খুঁজে পাই । 

কোন্‌ রঙ দেখে মনে কি ধরণের ভাব দেখা দেয় সে সম্বন্ধে বহু 
বিস্তৃত তালিকা! পাওয়া যায়। যেমন-- 

লাল- যুদ্ধ সাহস, বিপদ, উত্তেজন|। 

কমলা-_তাপ, গৌরব, শরতের প্রাচুর্য, আনন্দ | 

সবুজ- জয়, শান্তি | 

হল্দে __কাপুরুবতা, অশ্লীলতা, অনুস্থতা, হিংসা ৷ 

লালাভ বেগুনা al পার্প্‌ল্‌__রাজচিহ, আভিজাত্য | 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রকম অর্থ বৈশিষ্টের সঠিক কারণ খুঁজে 
গাওয়া যায়। যেমন, লালাভ বেগুনী বা পার্প্‌ল্‌ রঙট! আগেকার 
দিনে তৈরী করা কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য ছিল । কীচে বা চীনেমাটির 
ña সোন! দিয়ে রং তৈরী করতে হ'ত সে কথা আগেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে। সেইজন্য ধনী ছাড়া অন্যের! এ রঙ ব্যবহার 
করতে পারত না। আবার আগুনের রঙ কমলা-__-সেইজন্য তার সঙ্গে 
উষ্ণতার সংযোগ আছে, আর শীত প্রধান দেশে তাপের সঙ্গে আনন্দের 
একটা সম্পর্ক থাকবারই কথা। তেমনি লাল রঙের সঙ্গে রয়েছে 
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রক্তের আর সবুজের সঙ্গে শান্ত প্রকৃতির যোগাযোগ | সবুজের 
জয়গানে কবি গেয়েছেন 
= ওরে সবুজ ওরে আমার কাচা 
আধমরাকে ঘা মেরে তুই বাঁচা | 


শত্ৰু বিনাশের জন্য বগলামুখী দেবীর পুজা কর! হয় হল্‌দে ফুল 
দিয়ে; এই পূজার স্তবে আছে-- 

“দেবী তচ্চরণাস্বুজাৰ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্য। IIFA 
নিধায় - ৮ 

এখানে হল্দের সঙ্গে হিংসার সম্বন্ধ দেখা যায়। 


চিত্রশিল্পী রাও রঙকে তাদের মনের ভাবের প্রতীক হিসাবে অনেক 
সময় ব্যবহার করেছেন। যেমন বিখ্যাত Gofal ভ্যান্‌ AA নীলকে 
রাত্রির আকাশের মত অসীম এবং লালকে মানুষের উত্তেজনার 
প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হল্দেকে তিনি afal করেছেন 
বিশুদ্ধ আলে। বা প্রেম রূপে । প্রভাতের আলোয় আকা 'সান্ফ্রাওয়ার” 
নামে তার বিখ্যাত ছবিখানি দেখলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি 
করা যায়। রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সাধারণভাবে মন্তব্য 
করেছেন__ 


“I exaggerate the fairness of hair, I come even to orange tones 
chromes and pale yellow, Beyond the head......... I paint infinity, 
I make a plain background of the richest, intensest blue that T 
can contrive and by this combination of the bright head against 
the rich blue background I get a mysterious effect like a star in 
the depth of an azure sky” 


বিভিন্ন রঙের সঙ্গে যে মনের বিভিন্ন ভাবের এইরকম একটা! 
সম্পর্ক আছে এট! কেবল শিল্পীদের হেয়ালী কথাই নয়, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪২ 
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সালে কারওগস্কি ও তার সহকল্মিদের লিখিত মৌলিক গবেষণা পত্রে 
দেখান হয়েছে যে মনের বিভিন্ন ভাব যেমন সুখ, আবেগ, অবসর; 
কোমলতা, দুঃখ, উত্তেজনা প্রভৃতির সঙ্গে রঙ ও সঙ্গীতের একটা যোগ 
আছে। তাদের আবিষ্কারের সত্যতা সংখ্যাতত্বের অঙ্কের সাহায্যেও 
প্রমাণিত হয়েছে। 

কিন্তু এ সত্বেও এরকম কোন তালিকার ওপর বেশী নির্ভর করা 
চলে না। প্রথমতঃ রঙের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অনেকট। নির্ভর করে 
আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর। দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে 
যে লাল আলো! ছড়িয়ে পড়ে তা হয়ত সৌন্দর্য; সাধকের প্রাণে পুলক 
জাগাতে পারে অথচ আমরা উপম। দিতে গিয়ে প্রায়ই বলে থাকি 
“a পোড়া গরু সি'দুরে মেঘ দেখে পালায় ”| বলাবাহুল্য এ বিশেষ 
অভিজ্ঞতাঁদম্পনন জীবটির কাছে fag রড মোটেই সুন্দর নয়, তা 
কবির মনে যতই রেখাপাত করুক না কেন। কেবল ব্যক্তি বিশেষে 
নয়, দেশ এবং জাতি বিশেষেও রঙের অর্থ অনেক বদলে যায়। যেমন 
এর আগে আমর! হল্দের সঙ্গে হিংসার সম্পর্ক আছে বলেছি অথচ 
বৌদ্ধধৰ্ম্মে এই হল্দেই ত্যাগের প্রতীক ; তাই সর্ববত্যাগী বৌদ্ধ 
ভিক্ষুকের বেশ হল্দে | 

এই তালিকার ওপর বিশেষ নির্ভর al করার দ্বিতীয় কারণ হোল 
লাল, নীল, হল্দে ইত্যাদি কথ! দিয়ে রঙকে fafaa কর| যায় না 
অথচ রঙের সামান্য পরিবর্ধন হলেই মনের ওপর তার প্রভাব অনেক- 
খানি পাল্টে যেতে পারে। হল্দে এবং কমলা রঙের মধ্যে 
তফাৎ বিশেষ নেই-_প্রথমটার চেয়ে দ্বিভীয়টাতে লালের ভাগ 
একটু বেশী, এই য|। অথচ দুটে। রঙের ভাব প্রায় উণ্টে৷৷ হল্দে 
বোঝায় কাপুরুষতা, নাচত! ইত্যাদি অথচ কমল৷ রঙে আমরা দেখি 
গৌরব ও আনন্দ। সুতরাং এ দুটো কাছাকাছি রঙের মাঝের রঙটাকে 
কথা দিয়ে বোঝানও দুঃসাধ্য এবং তার অর্থ খুজে পাওয়াও ger | 
রডের অন্তভূতির কথাট| আমর! বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি কিন্তু 
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দ্বিতীয় চিত্ৰ 
একই আভার বিভিন্ন উজ্জ্বলতা 


তৃতীয় চিত্র 
একই আভার বিভিন্ন বিশুদ্ধতা 


যখন উপুলব্ধির কথা আসে, মনের বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন রঙের 
সম্র্কের কথা আসে, তখন ব্যাপারটা বিজ্ঞানের সাদামাটা কাঠামোর 
মধ্যে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্ত তবু বিজ্ঞানীরা পেছপাও 
নন। ইতিমধ্যেই এ ধরণের কয়েকটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণ করা 
, হয়েছে যেগুলোকে এখন বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে 
পারে ı stefa, চিত্রকলা, গৃহসজ্জা, বেশভূষা ইত্যাদিতে যে রঙের 
ব্যবহার দেখা যায় তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের 
প্রধান সম্বল হল ওই GMSMA | 

প্রথমে ' দেখা যাক কোন্‌ রঙ আমাদের পছন্দ। ১৯৪১ সালে 
প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে নিছক রঙ হিসাবে 
কোন্গুলো বেশী পছন্দ হয় তা নিদ্ধীরণের জন্য প্রায় ২১ হাজার 
দর্শক নিয়ে ২৬ জন বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন। রঙ্গীন টুক্রো 
কাগজ এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে দর্শকদের জিজ্ঞাস! করা হয়েছে 
তাদের কোন রঙগুলো বেশী পছন্দ হয় এবং কোন্গুলে! তাদের 
আকৰ্ষণ করে বেশী, অর্থাৎ চোখে ধরে বেশী । দেখা গেছে যে, সাধারণ 
ছটা রঙকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী এইভাবে সাজানো যায়__নীল, 
লাল, সবুজ, বেগুনী, কমলা, হলদে | নীল এবং লাল পছন্দ হয় 
সবচেয়ে বেশী আর কমল! ও হল্দে সবচেয়ে কম। IS দেখাটা 
অনেকখানি নির্ভর করে কি পটভূমি ব! ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর দেখি- 
তার ওপর ৷ যেমন সাদার ওপর অন্যান্য রঙের উজ্জ্বলতা দেখায় 
কম এবং কালোর ওপর বেশী ৷ বই যদি সাদা কাগজের ওপর ন! 
ছাপিয়ে ধোয়াটে ধরণের কোন কাগজের ওপর ছাপান হয় তাহলে 
অক্ষরগুলো এত কালো ar স্পষ্ট হয়ে ফোটে না। বিভিন্ন রঙের 
পটভূমিতে বিভিন্ন রঙের কাগজ রেখে পরীক্ষা করে দেখ! হয়েছে কোন্‌ 
রঙ বেশী ভাল লাগে RR হয়েছে যে, রঙ পছন্দের সঙ্গে 
পটভূমির রঙের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই ; প্রতিবারই দেখা গেছে 
সবুজ আর নীল রঙ. পছন্দ হয় সবচেয়ে বেশী আর হল্দে সবচেয়ে 
sa 
Es 


কম । লাল, নীল, সবুজ এবং কালো এই চার রকমের পটভূমির 
মধ্যে সবুজট| সবচেয়ে ভাল লাগে আর লাল সবচেয়ে FAI 
"AS গেল রঙের আভার কথা । আগেই বলা হয়েছে যে একই রঙের 
উজ্জলতা এবং বিশুদ্বতার পরিবর্তনের সাথে রঙটাও পালটে যায়। 
সাধারণতঃ দেখ! যায় বে রঙ যত উজ্জল (তৃতীয় চিত্র) এবং চড়া হয়, 


অর্থাৎ বিশুদ্ধতা বেড়ে যায় (দ্বিতীয় চিত্র) তাদের আকর্ষণীয়তা ' 


হয় তত বেশী। কিছু লোক অবশ্য আছেন যাদের চড়া রঙের চেয়ে 
নরম রঙ পছন্দ হয় বেশী - যেমন লালের চেয়ে খয়েরী । বয়সের 
সঙ্গে রঙের পছন্দের একটা সম্পর্ক আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে 
বয়স যত বাড়তে থাকে তত নরম রঙ পছন্দ হয়। সেইজন্য বোধহয় 
ছোট ছেলেমেয়ের! ‘টক্‌টকে’ লাল রঙ পছন্দ করে আর বয়স যত 
বাড়ে মেয়েরা চড়| রঙের জামাকাপড়ের ব্যবহার তত কমিয়ে দেন। 
মাকিন বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন যে তাদের দেশে স্রী-পুরুষ বা 
শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের মধ্যে এই পছন্দের বিশেষ তারতম্য নেই। 
MATA বলা যেতে পারে যে বয়স বাড়ার সঙ্গে রঙের তফাৎ 
বোঝবার ক্ষমতাও আস্তে আস্তে কমে আসে । কিন্ত বাইরের খবর 
বেশী পাওয়ার সঙ্গে ভেতরের অভিজ্ঞতাও বাড়তে থাকে--তাই 
একটা দিয়ে অন্যটাকে আমরা পুরিয়ে নিই। 

রঙের আকর্ষণীয়তা ও পছন্দ কিন্তু এক নয়। কোন রঙ যদি 
সহজে চোখে ধরে তখন বলি তার আকর্ষণীয়তা বেশী কিন্ত সেট! যে 
পছন্দ হবে তার কোন মানে নেই । আকর্ষণীয়তা অনুসারে রঙ- 
গুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যেতে পারে--লাল, হল্দে, 
সবুজ। এখন যদি ব্যাক্গ্রাউণ্ড বা পশ্চাত-পটের রঙ পছন্দ 
করতে হয় যেটার ওপর কোন জিনিষ রাখলে দৃষ্টি তার থেকে 
পেছনের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সরে যেতে চাইবে না অথচ পিছনের 
রঙটা দেখতেও খারাপ লাগবে না তাহলে সবুজ রঙ ব্যবহার করা 
'ভাল। কারণ এর আকর্ষণীয়ত৷ সবচেয়ে কম অথচ পছন্দ লাল এবং 


১৮ 


নীলের পরেই। এখানে লাল ব্যবহার করলে দেখতে হয়তভাল 
alra কিন্তু দৃষ্টি অন্য জিনিষ থেকে তার দিকেই বেশী সরে যেতে 
চাইবে. পরবর্তী অধ্যায়ে রডের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার সময় 
একথা আবার আলোচনা করা যাবে | 

রঙের SAAS! যত বাড়তে থাকে তার আঁকর্ষণীয়তাও তত 
বেশী হয়। এই উজ্জলতার তফাৎ আমাদের চোখে লাগে বেশী | 
যেমন বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো! তাঁদের বক্তব্য বিষয় 
গুলো জোর করে আমাদের চোখে ধরিয়ে দেওয়া। সেইজন্য লক্ষ্য 
করলে দেখা যায় যে ভাল বিজ্ঞাপনে দুটো! রঙ বাবহার করলে তাদের 
উজ্জলতার STG) খুব বেশী রাখা হয়। ফিকে হল্দে রঙের উজ্জ্বলতা 
বেশী আর কালোর BA | কাজেই হাল্ক! হল্দে বা কমল! রঙের ওপর 
কালো লেখ। থাকলে তা আমাদের চোখে পড়বেই (চতুর্য চিত্র)। আর 
একটা উদাহরণ দেওয়া বায় ছবি বাঁধান facal এই বাঁধান ছবিতে 
আছে তিনটে জিনিষ__ফ্রেম, কার্ডবোর্ড এবং ছবি ৷ এদের মধো সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় হল ছবিটা__ফ্রেম এবং কার্ডবোর্ডের ব্যবহার কেবল ছবির 
আকর্ষণীয়তা বাড়াবার জন্য, যাতে দেখবার সময় আমাদের চোখ ছবি 
থেকে দেওয়ালের দিকে সরে যেতে না চায়। oak ছবি ও 
কার্ডবোর্ডের মধ্যে উজ্জলতার তফাৎ থাকা উচিত বেশী এবং কার্ড 
বোর্ড আর ফ্রেমের মধ্যে উজ্জলত| এবং আভা এই ছুটোরই তফাৎ 
থাকবে কম। যদি সাদা প্লেটে ছবি প্ৰিণ্ট করা থাকে তাহলে হল্দে 
কার্ডবোর্ড আর সোনালী ফ্রেম দেওয়া যেতে পারে ; হল্দে বা সিপিয়া 
প্লেট হলে সাদ! কার্ডবোর্ড এবং সাদা ফ্রেম ব্যবহার করা যায় | 

রঙ পছন্দর যে কথা এতক্ষণ হল সেটা রঙকে রঙ হিসাবে দেখে | 
বাইরের AG দেখে আমাদের প্রথমেই যে ভাব জাগে সেইটাই এখানে 
জানবার চেষ্টা করা হয়েছে । শিশু লাল খেলনা দেখে উৎফুল্ল হয়ে 
ওঠে কারণ লালের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক বা “ইন্সটিন্কৃটিভ" ; 
এক্ষেত্রে বুদ্ধি দিয়ে কেন ভাল বা খারাপ লাগলো তা বিশ্লেষণ করার 
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SAT সময় রঙ দেখে চেতন মনে যে ভাব আসে তাকে 
rear মিলিয়ে, বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাচাট করে 
SAS প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন ভাল লাগে, 
কভাঁবে ভাল লাগে ইত্যাদি। পাশ্চাত্যে কোন এক কারখানার 
শ্রমিকদের খাবারঘরে নীলাভ সবুজ রঙ করাতে দেখা গেল লোকের! 
স্থানটিকে অস্বস্তিকর রকমের ঠাণ্ডা বলে অভিযোগ করে_ মেয়েরা 
ওভারকোট পরে ভিতরে বসে। অথচ ওই একই ঘরে রঙ 
বদলে হল্দে করে দেওয়াতে আর কোন অভিযোগ রইল না। ঘরে 
বরাবরই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে 
কিছু বলার নেই। জড়জগত নিয়ে যাদের কারবার তারা হয়ত 
বলবেন ওটা মনের ভুল । কিন্তু মন তো পারদস্তস্তের উচ্চতা দেখে 
ঠাণ্ডা বা গরম ঠিক করে ন|--তার পরিপ্রেক্ষিতের রঙ, রূপ ইত্যাদি 
সব কিছুর খবর নিয়ে তার মতের ঠিক হয়। সুতরাং মন নিয়েই 
যখন আমাদের চলতে হবে তখন তার কর্মপদ্ধতিকেও অবজ্ঞ| কর! 
যায় না। ন 

এক্ষেত্রে নীল বা সবুজ রঙটা পছন্দ হল না কারণ তার সঙ্গে 
শীতান্ুভূতির যোগ আছে। রঙের এই শীতলতা বা উষ্ণতা 
সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণও গবেষণা করে দেখেছেন । বিভিন্ন ধরণের রঙ 
এলোমেলো ভাবে ধ'রে জিজ্ঞাস! করা হয়েছে কোন্‌ রঙটা ঠাণ্ডা বা 
কোন্টা উষ্ণ বলে মনে হয়। দেখা গেছে ca লাল, কমলা এবং 
হল্দে হল উষ্ণ এবং সবুজ আর বিশেষ করে নীল হল শীতল। 
দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ আমর! যে সব রঙ্গীন জিনিষ দেখি 
তাদের মধ্যে কোনটা শীতল বা কোনটা! উষ্ণ একবার ভেবে দেখলেই - 
এর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকবে না। আগুন, সূর্য্য, দিনের 
আলো, উষ্ণ রক্ত এদের রঙ লাল আর হল্দের মাঝামাঝি । তেমনি 
অন্যদিকে গাছপালা, সমুদ্র, আকাশ এগুলোর রঙ হল নীল আর 


x 


AX \ \ Ny j 


area কাছাকাছি। সুতরাং এখানে যখন IETF গ 

অথী২ অবস্থা বিশেষে ভাল বা খারাপ বলি ভু 
অনুভূতিকে বুদ্ধি দিয়ে বাচাই করে বলি! উষ্ণ wk da 
তাপের অনুভূতিই জাগায় না সেগুলো সজীবও বটে। বাইরের ই 
বা বসবার ঘরে যেখানে কথাবাৰ্ত্ত৷ বা গল্লগুজৰ করি সেখানে হল্দে 
বা ক্রীম রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে ; লালটা আরো উষ্ণ হলেও 
চোখে লাগে । তেমনি শোবার ঘরে যখন আরাম করে গা এলিয়ে 
দিই তখন মন সবুজের মত শীতল রঙ পছন্দ করবে বেশী। পরবর্তী 
অধ্যায়ে এ বিষয়ে আবার আমরা আলোচনা করবো | এ প্রসঙ্গে বল৷ 
যেতে পারে যে আমাদের রসনার ওপরও রঙের বেশ কিছুটা প্রভাব 
আছে। লাল, হল্দে ইত্যাদি উষ্ণ রঙগুলির উপরে তার আকর্ষণ সবচেয়ে 
বেশী আর নীল বা সবুজ ইত্যাদি ঠাণ্ডা রঙের ওপর সবচেয়ে কম৷ 
সকালসন্ধ্যায় ভোজনপর্বেবর সময় যে হরেক রঙের পদার্থগুলে। আমা- 
দের সামনে ধরা হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশের রঙই উষ্ণের দিকে । 
ব্যাপারটাকে নিছক RATO বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোন 
এক বেকারীর মালিকের মাথায় এলো যে তার ভাল মাল খদ্দেররা 
যাতে সহজে চিনতে পারে সেজন্য সেগুলো রঙ্গীন করতে হবে। 
পরেরদিন বাজারে যখন নীলরঙের পাউরুটি বেরুলো তখন দেখা গেল 
তার মাল আর কাটছে না। এই ছুঃখলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা জেনে 
আমর! হয়ত অতিথি সেবার সময় নীল লুচি, সবুজ আলুভাজা, বেগুনী 
মাংস ইত্যাদি পরিবেশন করব না কিন্ত এরকম ছুঃসাহসও যে 
লোকের হয় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, “ঘরের আলোয়) 
ভাজা মাংস দেখাচ্ছিল ধূসর । সিলেরিগুলো চড়া গোলাপী, 
দুধের রঙ রক্তের মত লাল আর স্যালাড, আকাশের মত নীল 

অতিথিদের ক্ষুধা চলে গেল আর কয়েকজন যার! শেষ পর্য্যন্ত খেলেন 
তাঁদের অবস্থা সাংঘাতিক হয়েছিল বলে জান! গেছে। অথচ রানা 
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কেবল মানুষ নয়, মাছিরও এই নীল রঙের প্রতি gal আছে। 
তাই তারা নীলের চেয়ে লাল, হল্দে ইত্যাদি জায়গায় বেশী,ন্সে। 
খাবার ঘরের দেওয়ালে বা টেবিলকভারে নীল রঙ ব্যবহার করে 
দেখা যেতে পারে তাতে মাছি থেকে রেহাই পাওয়| যায় কিনা। 

_ রঙের উষ্ণতা বা শীতলতার কথাই এতক্ষণ আলোচনা করা! 
গেল। এছাড়া রঙের সঙ্গে দূরত্বেরও একটা সম্পর্ক আছে। লাল 
আর নীল এই ছুটো রঙ যদি পাশাপাশি একটা কাগজের ওপর রেখে 
দেখা যায় মনে হবে তার! যেন এক জায়গায় নেই । লালট! কাগজ 
থেকে চোখের কাছে এগিয়ে এসেছে আর নীলটা দূরে সরে গেছে। 
কতকগুলো রঙকে এভাবে ‘এপ্রোচিং’ বা RAR কালার” হিসাবে 
ভাগ করা হয়েছে (পঞ্চম চিত্র)। কেবল আভা নয় উজ্জলতার 
ওপরেও দূরত্ব নির্ভর Wal রঙ যত উজ্জল হয় সেটা তত দূরে 
বলে মনে হয় আর যত কালো হয় মনে হয় তত কাছে। 
একই আকারের ছুটি ঘরের একটিতে সাদা চুণকাম আর অন্থটিতে 
ঘন রঙ ব্যবহার করলে মনে হবে প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে বড় । 
পরবর্তী অধ্যায়ে এসম্বন্ধে আরো 1বশদভাবে আলোচনা করা যাবে | 

যেমন একতারায় সঙ্গীত স্থষ্টি হয় না তেমনি এক রঙ দিয়ে 
রূপের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়, তাই অধিকাংশ সময়ে একসঙ্গে একাধিক 
রঙের ব্যবহার দেখে থাকি বা করে থাকি। কোন্‌ রঙ আমাদের 
ভাল লাগে বা কোন্‌ রঙ লাগে না সে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলো- 
চনা করলাম। রঙগুলোকে আলাদা করে তাদের এক একটির 
বেলায় পছন্দ-অপছন্দের যে নিয়ম খাটে সেগুলো একসঙ্গে ব্যবহার 
করলেও অনেক সময় তার ব্যতিক্রম হয় না। যেমন, কয়েকটা 
সুন্দর রঙ ব্যবহার করলে জিনিষটা ভাল দেখায়; সুন্দর 
জামা আর সুন্দর শাড়ী বা ভাল ছবির সঙ্গে ভাল ফ্রেম ব্যবহার 
করলে দেখতে সাধারণতঃ ভালই লাগে। fee সব সময় এ নিয়ম 
খাটে না। এই ধরণের একাধিক রঙ দিয়ে তৈরী কোন ডিজাইন 
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sine হাতে দিয়ে তার ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে: 
a কাগজটা চোখের সামনে রেখে স্বাভাবিক ভাবে দেখলো, 
তারপর জ্র কুচকে চোখ ছুটো ছোট করে নিয়ে ছবির বিভিন্ন রঙের 
অংশ গুলো আলাদাভাবে দেখবার চেষ্টা করলো | তারপর ঘাড় 
dra অপাঙ্গে আর একবার পরীক্ষা করে ফিরিয়ে দিল? 
ব্যাপারটা অবশ্য নিতান্তই সাধারণ। fee এইভাবে ডিজাইনটা, 
পরীক্ষা করার কারণ হল বিভিন্ন রঙগুলে! দর্শকের চোখে সব সময় 
এক দেখাচ্ছিল All এই রঙগুলো আলাদা করে দেখলে হয়ত 
একরকম লাগে আবার একটার পাশে আর একটা থাকলে দেখায় 
অন্থরকম। চোখ কিন্তু সে কথা মানতে চায় না, তাই দৃষ্টির এই 
অস্থিরতা | অতএব দর্শক যাই মতামত দিক না কেন আমরা বল্তে 
পারি যে ডিজাইনে যে রঙগুলো ব্যবহার কর! হয়েছে তাদের 
পরস্পরের মধ্যে সমতা নেই অর্থাৎ আমরা সাধারণতঃ ql বলে 
থাকি ‘ম্যাচ্‌’ করছে না। এইভাবে মেয়েরা শাড়ীর সঙ্গে ATH, ক'রে 
জামা পরে, জুতার সঙ্গে মিলিয়ে হাতব্যাগ নেয়; ছেলেরা ম্যাচ করে 
জ্যাকেটের সঙ্গে টাই আটে জামার সঙ্গে রুমাল নেয়, জুতার সঙ্গে 
মোজা পরে । বিভিন্ন রঙের জামা, কাপড়, ইত্যাদি আলাদা করে 
দেখলে হয়ত পছন্দ হবে, কিন্ত প্রত্যেকটি জামার সঙ্গে যে-কোন 
রঙের কাপড় পরা চলে F | 

এখানে স্বভাবতই কয়েকটা! প্রশ্ন আস্তে পারে । কোন রঙের 
সঙ্গে কোন রঙের সমতা থাকে এবং অন্তগুলোর থাকে al! 
mu কাকে বলে এবং কি ভাবে তা থাকে বা না থাকে সে কথা 
আমরা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবো। আর একবার বর্ণচক্রে ফিরে 
আসা যাক্‌ (প্রথম চিত্র)। চক্রের যে কোন রঙের সঙ্গে তার 
আশেপাশের রডগুলো মানায়। যেমন লালের সঙ্গে কমল! বা 
গোলাপী, নীলের সঙ্গে বেগুনী ইত্যাদি। বর্ণচক্রের কাছাকাছি 
রঙগুলে! ‘ম্যাচ’ করার জন্য আমর! প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি + 
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কিন্তু রডের এইরকম ব্যবহার সব সময় আকর্ষণীয় হয় না, যেমন 
কাছাকাছি কয়েকটা স্থুর নিয়ে সঙ্গীত রচনা করলে তা এর 
শোনায় | বর্ণ বৈচিত্রের জন্য বিপরীতধর্মী রঙ ব্যবহার করেও তাঁর সমতা 
রক্ষা! করা TAT সাধারণতঃ বলে থাকি “কনট্রাস্ট ম্যাচিং বা 
বিপরীত সমতা ৷ বর্ণচক্রের যে কোন রঙ তার ঠিক উল্টোদ্িকের 
রঙের সঙ্গে এইভাবে বিপরীত সমতা রক্ষা করে। যেমন গোলাগীর 
সঙ্গে সবুজ, কমলার সঙ্গে নীল । আমাদের মনে রঙের যে অনুভূতি 
হয় তা সেই পুরাণো “তিনসঙ্গীর, বয়ে নিয়ে আসা খবর থেকে । 
রঙের সমত! তখনই থাকে যখন বিভিন্ন রঙ্গীন অংশগুলো দেখবার 
সময় তারা একইভাবে কাজ করে, ছুটে! রঙ দেখার সময় তিনসঙ্গী 
তাদের কাজ একভাবে ভাগ করে নেয় I যেমন লাল আর কমলা এই 
ছুটো রঙ দেখবার সময় অধিকাংশ কাজ করতে হয় প্রথম সঙ্গীকে। 
কমলা রঙে লাল ছাড়! সামান্য কিছু সবুজের ভাগ আছে সেজন্য এ 
388 দেখতে গেলে দ্বিতীয় সঙ্গীটি প্রথমটির কাজে একটু সাহায্য করে 
এই যা| ৷ তৃতীয়টি সব সময়ই হাতগুটিয়ে বসে থাকে ı এবার বিপরীত 
সমতা বা SAAE ম্যাচিংএর সময় কি হয় দেখা বাক । এখন লালের 
পাশে কমলা না থেকে যদি নীলাভ সবুজ থাকতো তাহলে তার 
খবর নিয়ে আসার জন্য দ্বিতীয় আর তৃতীয় সঙ্গী দুজনাই কাজ 
করত। সুতরাং লাল আর নীলাভ সবুজ এই দুটো রঙ দেখবার 
সময় তিনসঙ্গীকেই কাজ করতে হবে । বর্ণচক্রের এই বিপরীত 
রঙগুলো৷ একটা আর একটার অভাব। তাই প্রথমটি দেখার সময় 
তিনসঙ্গীর কাজে যেটুকু ফাক পড়ে দ্বিতীয় রঙটির বেলা সেটুকু 
পুরে বায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রঙের সমতা তখনই থাকবে 
যখন তাদের আভা একই রকম হবে অথবা বিপরীত রকম হবে, 
যাতে তিনসঙ্গীর কাজের মধ্যে একটা সমতা থাকে । সেই জন্য নীল 
শাড়ীর সঙ্গে সবুজ জামা ‘ম্যাচ’ করে না কিন্তু বেগুনী করে; নীল 
সার্টের সঙ্গে কমল! রঙের টাই মানায় (বিপরীত সমতায় ) | 
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আভা ছাড়া রঙের বিশুদ্ধতা বা পিউরিটির ওপরেও সমতা নির্ভর 
করে | উস্বাধারণতঃ দেখা গেছে রঙ যত চড়া হবে তাদের মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা ততই মুস্কিল হয়। আমরা দেখলাম যে একই 
খরণের বা ঠিক বিপরীত রকমের রঙগুলির মধ্যে সমতা থাকে | 
এই দুয়ের মাঝামাঝি কোনো রঙের মধ্যে মিল হয় ন|। রঙ যত চড়া 
হয় বর্ণচক্রের এই মাঝামাঝি গরমিলের জায়গাটা তত বড় হতে থাকে | 
অর্থাৎ ম্যাচ. করার মত রঙের আভা তত কমে আসে | অপরপক্ষে রঙ 
যত চাঁপা হয় বা ধূসরের কাছে আসে অর্থাৎ তার বিশুদ্ধত| যত কমে 
যায় তার সঙ্গে ম্যাচ. করার মত AS তত বেশী পাওয়া যায়। 
যেমন, রেলপথের সিগন্যালে যে লাল রঙ দেখি সেটাকে চড়া লাল বলা 
যায়। তাতে ধূসরের ভাগ বেশী থাকলে হবে ত্রাউন। এই ব্রাউন 
রঙের সঙ্গে বিপরীত রঙ ম্যাচ করবার সময় ঠিক নীলাভ সবুজ না 
হয়ে যদি নীল ব| সবুজের ভাগ একটু বেশী হয়ে যায় তাতে বিশেষ 
কিছু আসে যায় না কিন্তু বিশুদ্ধ লালের বেলা তা চলবে না। সেইজন্য 
ব্রাউন বা Gua মত কম চড়া রঙের সঙ্গে সমতা রেখে AII রঙ 
ব্যবহার করা অনেকট৷ সোজ| ৷ রঙের বিশুদ্ধতা কমতে কমতে যখন 
শূন্য হয়ে যায় তখন সেটা হয় ধূসর বা ধোয়াটে অবস্থা। এই 
ধৃূসরের উচ্জলত| যদি মাঝামাঝি হয় অর্থাৎ সাদা আর কালো এই 
দুটো মোটামুটি সমান ভাগে মিশান থাকে তাহলে তার সঙ্গে ছোট 
ছোট চড়। রঙের ছোপ ভাল ম্যাচ, করে; যেমন “সিল্ভার গ্রে'রঙের 
Gast বা শাড়ীর ওপর বিভিন্ন রঙের বুটি থাকলে ভাল দেখায়। এ 
amy পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে যে রঙের বিশুদ্ধতা কমে গেলে 
তার সঙ্গে ‘কনট্রান্ট_ ম্যাচ’ করা সোজা হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তার 
আকর্ষণীয়তাঁও কমে যায়। কারণ রঙ যত চড়া হয় তত বেনী তার 
ওপর নজর পড়ে । চড়া রঙের মধ্যে আবার বিপরীত সমত! আনারি 
আর একটি মুস্কিল আছে। দুটো বিপরীতধর্মী চড়া রঙ পাশাপাশি 
রাখলে দৃষ্টি দুটোর কোনটাতেই বেশীক্ষণ থাকতে পারে aj একট! 


২৫ 


থেকে আর একটায় সরে যেতে চায়। একে বলা হয় “রঙের কীপন’ 
বা 'ভাইব্রেশন অফ কালার" । আগেই বল৷ হয়েছে যে দৃষ্টির/4ররকম, 
অস্থিরত| থাকলে ত| মোটেই প্রীতি প্রদ হয় না, অতএব বেশী যে কোন, 
জিনিষেরই ভাল নয় তা ভুললে চলবে না | 


কোথায় কতটা চড়া রঙ ব্যবহার করতে হবে তাঁর অনেকখানি, 


নির্ভর করে কতখানি জায়গা জুড়ে সে রঙটা থাকবে তার ওপর। অল্প 
জায়গাতে ব্যবহার করতে হবে চড় 36 আর বড় জায়গায় হান্ধ।। যেমন 
ঘরের দেওয়ালের রঙ বদি সবুজ হয়, চড়া লাল রঙের একটি ছোট 
ফুলদানি বা অন্য কোন কীচের সৌখিন জিনিষ সেখানে মানাবে ভাল। 
তেমনি মেয়েদের শাড়ীর চেয়ে জামার রঙ আরো চড়া হওয়া উচিত। 
কচি কলাপাতাঁর মত হাল্ক| সবুজ রঙের শাড়ীর সঙ্গে চড়| লাল রঙের 
জামার ভাল ad ম্যাচ হবে কারণ কাপড় আর জামার রঙের, 
আভা ঠিক উন্টো অথচ কাপড়টা জামার চেয়ে বেশী জায়গ| জুড়ে থাকে 
বলে তার রঙ রাখা হয়েছে হাল্কা! এবং জামার রঙ চড়া | 

রঙের আভা এবং বিশুদ্ধতার পর আসে উজ্জলতার কথ|। আমরা 
যে নীল কালি ব্যবহার করি তার উজ্জ্বলতা হল কম আবার 'আস্মান" 
রঙ বলতে যা বুঝি তার উজ্জ্বলতা হল বেশী। যখন একাধিক, 
রডের ব্যবহার কর! হয় তখন তাদের মধ্যে উজ্জলতার তফাৎ থাকলে, 
তা আরও চিত্তাকর্ষক হয়। এই উজ্জলতার তফাৎ থাকলে যে দেখতেও, 
Za হয় তা আগেই বলা হয়েছে ছবির ফ্রেমের উদাহরণ দিয়ে ৷ 
'হাইলাইট্‌” কথাটা আলোকচিত্র শিল্পীর! প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন ৷৷ 
ছবির একট] অংশে অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশী আলো! দেখা গেলে 
তাকে “হাইলাইট” বলা হয়; এর উদ্দেশ্য ছবিকে আরও প্রাণবন্ত 
করে তোলা । কৃত্রিম আলোয় ষ্টুডিওতে ছবি তোলার সময়ে অনেক 
সময় ক্রীম বা অনুরূপ স্নেহজাতীয় পদার্থ মুখে লাগান হয় যাতে 
মুখের ছায়াচিত্রটি আরও চক্চকে হয়। এখানে ক্রীম ব্যবহার al 
করে আর একটি ছবি তুলে ছুটো পাশাপাশি রাখলে এঁ চক্চকে 
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ছবিখানাই বেশী জীবন্ত দেখাবে কারণ উজ্জ্বলতার তফাৎ প্রথম ছবিখানার 
মধ্যে বেশী আধিক্য সব জিনিষেরই খারাপ, তাই উজ্জ্বলতার তফাৎ: 
যদি বেশী হয় তাহলে জিনিষটা রুক্ষ দেখায়। যেমন, আগেকার 
দিনের বায়স্কোপের ছবিতে শুধু কালো আর সাদা এই দুটোই দেখা 
যেতো তার মাঝামাঝি 'টোন,গুলো কম থাকতো । সাদা আর কালোয় 
বেশী তফাতের ফলে ছবিগুলো দেখতে ভাল লাগে না। এই প্রসঙ্গে 

পুনরুল্লেখ কর! যেতে পারে যে সাদাতে তিনটি মূল রঙই সমান মাত্রায় 

আছে আর কালোতে কোনটাই নেই। সাদা, ধূসর এবং কালো এদের 

মধ্যে আভা বা বিশুদ্ধতার কোন তফাৎ ISP কেবল উজ্জ্বলতায় | 

স্থতরাং ‘সাদাকালো’ আলোকচিত্রের সম্বন্ধে উপরিউক্ত যে কথা বল! হল 
যে কোন রঙের বেলায়ও তা খাটে । অনেক সময় দেখা যায় বেশী 
মাত্ৰায় থাকলে যা অস্বস্তিকর a পীড়াঁদায়ক বলে মনে হয় সেইটাই 
অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় আনন্দ দেয়। যেমন সূর্যের দিকে তাকালে 
চোখ ধাধিয়ে যায়, তার 'গ্ৰেয়ার’ আমাদের চোখ সইতে পারে না অথচ 

ঘন নীল আকাশের বুকে চাদ উঠলে আমরা তাকে সুন্দর বলি। চড়া 
হল্দে AGH] হয়ত তেমন ভাল লাগে al কিন্তু ওই একই আভার রঙ 

যখন চক্চকে সোনালী হয় তখন তার আকর্ষণীয়তা যায় অনেক বেড়ে। 

যেমন হলদে জামাকাপড়ের চেয়ে ব্রোকেডের জামাকাপড় আরো ভাল 
লাগে-_প্রশান্ত জলরাশির চেয়ে ঢেউয়ের গায়ে আলোর ঝলমলানি 
আরো সুন্দর লাগে। উজ্জলতার তফাৎ আমাদের চোখে লাগে. 
মনে উত্তেজনার স্থষ্টি করে। সে উত্তেজনা একেবারে না থাকলে নেহাৎ 
সাদামাটা লাগে অথচ বেশী থাকলে অস্বস্তিকর হয়। 

কেবল উজ্জ্বলতা নয় রঙের আভার বেলাও এ একই কথা খাটে। 

বিভিন্ন রঙগুলোর পরস্পরের মধ্যে যখন সমতা থাকে না তখন পাশাপাশি 
রাখলে চোখে লাগে । এই অস্বস্তিকর অনুভূতিই অল্পপরিমাণে থাকলে 
দেখতে ভাল লাগে--তখন আমরা বলি রঙ গুলি ‘রীচ’--যেমন ঝালমশলা' 
ইত্যাদি দেওয়া রানাকে বলে থাকি । এইরকম “রীচ' রান্না আমাদের 
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ভালই লাগে কিন্তু ঝালের পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে রসনার চেয়ে 
চোখে নাকেই বেশী জল আসে । সুতরাং উজ্জ্বলতা বা আভা অসমতা 
যদি ঠিকমত থাকে তবেই ফল প্রীতি প্রদ হয়। স্থান কাল বিচার করে 


দর্শকের মন ঠিক কতটুকু নাড়| দিতে হবে সেটা নির্ভর করে আমাদের. 


-ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের ওপর | 

এপধ্যন্ত যে আলোচনা কর! গেল তা কেবল দুটি কি তিনটি রঙ 
নিয়ে। কিন্তু এর শেষ এখানেই নয়। সাজসজ্জা এবং চিত্রকলা য় 
একসঙ্গে অনেকগুলি রঙ ব্যবহার কর! হয় আরো! আকর্ষণীয় ও সুন্দর 


করে তোলবার জন্য । এখানেও বিভিন্ন রঙ গুলোর মধ্যে সমতা থাকার . 


প্রয়োজন, যাতে দেখে মনে হয় কোনো। অংশটাই অন্য অংশ থেকে 
আলাদা বা খাপছাড়া নয়, প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে একই 
ভারকেন্দ্রে ভর করে আছে। শিল্পীর RA তখনই সার্থক হয় যখন 
শিল্পের সমস্তটুকুর পিছনে একটা দৃঢ় একা নিহিত থাকে। অল্প 
কয়েকটি রঙের ব্যবহারে এই এঁক্য যখন নিতান্তই সাধারণ হয়ে পড়ে 
তখন তার আকর্ষণীয়তা যায় কমে । আমাদের শিল্পীমনে যে সৌন্দৰ্য্য 
বোধ আছে সেট! দিয়ে বিশ্লেষণ করে যখন আমর! সেই লুকানে! 
সমতাকে খুজে বার করতে পারি তখনই আমরা সম্যকভাবে শিল্পীর 
AT উপভোগ করতে পারি। সেই জন্যই বোধহয় কোন সমালোচক 
মন্তব্য করেছেন “Art lies in concealing the work of art.” 
কিন্তু সৌন্দধ্য উপভোগ করা এক জিনিষ,,আর বৈজ্ঞানিক নিয়মের 
কাঠামোর মধ্যে এনে তাকে বিশ্লেষণ কর! আর এক জিনিষ | কিন্তু তা 
সত্বেও শিল্পবিজ্ঞানীর এ সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক মৌলিক প্রবন্ধ লিখে 
গেছেন। যে কোনে। শিল্পস্থষ্ঠির উপাদান গুলোকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ 
করা চলে। প্রথমশ্রেণীরগুলো হল বারা পরস্পরের সাথে সমতা 
করে চলে--বিভিন্নতার মধ্যে একত| এনে দেয়। আর দ্বিতীয় ধরণের 
উপাদানগুলোর ধর্ম এর ঠিক উল্টো। অর্থাৎ শিল্পস্থপ্টিতে যে সমত৷| 
আছে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখে । অনেক তর্কবিতর্কের পর দেখানো 


রক্ষা 


qe 


হয়েছে যে প্রথম উপাদানের সংখ্যাকে দ্বিতীয়ের সংখ্যা দিয়ে গুণ: 
করলে যে গুণফল পাওয়া যায় সেইটাই হল সৌন্দরধ্-বিজ্ঞানের স্থচি বা: 
Ga ৷ অর্থাৎ একতা এবং বিভিন্নতা এই পরস্পর 
বিরোধী দুটে! উপাদানই Am সাহায্য করে। যেমন ধরা 
মাক যদি কেবল একটি রঙ ব্যবহার করা যায় তাহলে উপাদান হল একটি - 
এবং তা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর কেউ এখানে নেই ; অতএব 
এককে শুন্য দিয়ে গুণ করলে হল শূন্য অর্থাৎ কেবল একটি রঙ ব্যবহার 
করলে তার সৌন্দর্য সবচেয়ে কম। এর আগে আমরা বলেছিলাম কেবল 
সমত| থাকা আর না থাকার কথা । কিন্তু এখন দেখছি থাকা আর না 
থাকা, ভাল আর মন্দ এই ছুটোর মাঝামাঝি অনেকগুলো অবস্থা আছে। 
কয়েকট| রঙের সমাবেশ থাকলে সেটা কতটা ভাল বা কতটা খারাপ তা 
আমরা সংখ্যাকারে প্রকাশ করতে পারি। প্রত্যেক সৌন্দর্য্য ব| রুচি- 
বিজ্ঞানীই যে এই কথ! সামগ্রিক ভাবে মেনে নিয়েছেন তা বলা যায় না। 
তাছাড়৷ এইরকম বাধাধর| নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে 
কতকগুলি বিশেষ অনুবিধ| আছে। প্রথমতঃ কোন একটা শিল্পস্থষ্টিকে 
বিভিন্ন উপাদানে সাক ভাগ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। যদিও বা 
ভাগ কর! গেল কার ওপর কতটা গুরুত্ব চাপান হবে অর্থাৎ কোন্টাকে 
কত নম্বর দেওয়| যায় ত ঠিক করার কোনো বাঁধাধরা উপায় নেই। যে 
কোনে| ডিজাইন বানানোর একট! সাধারণ নিয়ম হল যে তার মধ্যে 
একটি বা কয়েকটি জিনিষ হবে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় | 
সেইগুলোকে দেখাবার জন্যেই ডিজাইনের স্ষ্টি আর অন্যান্য বা কিছু 
আছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মূল জিনিষগুলিকে স্থন্দরতর করে সমস্ত 
ডিজাইনকে সম্পূর্ণ করা। যেমন নাটকে নায়ক ও নায়িকা সাধারণতঃ 
একজন করেই থাকেন অন্যান্য চরিত্রগুলি তাদের পাৰ্শ্বচর মাত্র। সুতরাং 
এখানে প্রয়োজনীয়তা এবং আকর্ষণীয়তা৷ অনুসারে উপাদানগুলিকে 
ভাগ করায় অস্থবিধা আছে। 


তাছাড়া রূপের zo AWS ত সব নয়, রেখারও দান 
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অনেকখানি । দুটোকে আলাদা করা যায় না! তাই রঙ ও রেখার 
প্রয়োগ যখন জটিল হয়ে পড়ে তখন এমন কতকগুলো নতুন 
au আসে যার সমাধান প্রায় অসন্তব। যেমন এর SGT আমরা 
জেনে এসেছি যে প্রচ্ছদপটের রঙ কম উজ্জ্বল হলে তার ওপরে 
কোন হান্ধা রঙ বেশী উজ্জ্বল দেখায়। একট! লাল আপেল শ্বেত- 
পাথরের টেবিলে রাখুন আর একটা কাঁলে। টেবিলক্লথ বিছিয়ে তার 
ওপর রাখুন, দেখবেন কালোর ওপর লাল ACT আরে। উজ্জল দেখাচ্ছে | 
কিন্তু ছবিতে (ষষ্ঠ চিত্র) দেখা! যায় একই লাল রঙ সাদার সঙ্গে থাকলে 
বেশী উজ্জল অথচ কালোর সঙ্গে থাকলে কম। যেন রেখাগুলো 
থেকে কালোটা৷ লালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । বৈজ্ঞানিকর৷ 
অনেকদিন থেকে একে CAR এফেক্ট’ বলে আসছেন কিন্তু কেন যে 
এরকম হয় তার কোন সঙ্গত কারণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। 
এই ধরণের সমস্যা আবার আসে যদি বিভিন্ন রঙের মাঝখানে 
ডিজাইন করা বর্ডার থাকে। এখানে জটিলতা এত বেড়ে যায় যে 
সৌন্দধ্য-স্থুচির মাননিৰ্ণয় কর| অসম্ভব হয়ে পড়ে। হারভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের চারুশিল্পের অধ্যাপক পোপ এইরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। বোধহয় সৌন্দর্যের মানকে 
এভাবে সংখ্যাকারে প্রকাশ করতে গেলে সকলে কোনদিনই একমত 
হতে পারবেন না। কারণ জিনিষট! বাস্তবধৰ্মী নয়__ব্যক্তিগত মনের 
উপর নির্ভরশীল. সুতরাং সকলের সৌন্দর্য্য বিচারের মাপকাঠি কখনও 
এক হতে পারে না__বিভ্ঞানীরা এখানে অনধিকাঁর প্রবেশ করেছেন। 
তাই আমাদের বাউল কবির! গেয়েছে 
“ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী, 
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি আ মরি। 
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সুন্দরের সাধনায় মানুষ বহুকাল থেকে রঙ ব্যবহার করে আসছে 

এবং আজও করছে । তার ব্যবহার নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি 

এবং সৌন্দধ্যবোধের ওপর, কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মের ওপর ভিত্তি 

করে নয়। রঙের যাদুকর টিটিয়ান্‌ নিউটনের সারগর্ভ গ্রন্থ পড়ে ছবি 

আকেন নি, তার শিল্পস্থষ্টির অনুপ্রেরণার পিছনে ছিল প্রতিভা । কিন্তু 

দৈনন্দিন জীবনে সাজসড্জ।, বেশভূষা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে রঙের যে 

ব্যবহার আমরা করি বা দেখে থাকি সেগুলো সার্থক শিল্পীর স্থষ্টি নয়, 

সাধারণ লোকের প্রয়াস মাত্ৰ রঙের পছন্দ সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ যা 
জানলাম সেগুলো প্রয়োগ করে এই সাধারণ লোকে কি করে আরো! 

সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে রঙ ব্যবহার করতে পারে তাই আমরা এখন দেখবো। 
রঙ বা রঙীন কিছু ব্যবহারের সময় প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে কোথায় 
এবং কি উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা! হচ্ছে, স্থানকাল বিশেষে মনের ওপর 
তার কি রকম প্রভাব থাকা উচিত। যেমন ঘরের দেওয়ালে রঙ করতে 
হলে ভাবতে হবে কোন্‌ ঘরে কি রঙ ব্যবহার কর! যায়। আমাদের 
গরমের দেশে শোবার ঘরে মানুষ চায় শান্ত শীতল পরিবেশ | স্থতরাং 
এখানে রঙ হওয়| উচিত শীতল, সুন্দর অথচ দৃষ্টিকে তার দিকে অযথা 
আকর্ষণ করে শান্তির ব্যাঘাত করে না | নীলাভ সবুজ বা সবুজ রঙ এই 
সবকটা প্রয়োজনই মেটাতে পারে; FOA শোবার ঘরে এই রঙ আমরা 
ব্যবহার করতে পারি। অপরপক্ষে বসবার ঘরে যখন চায়ের আসর বসে 
তখন মানুষ চায় সজীবতা; অতএব এখানে ক্রীমের মত উষ্ণ সজীব 
রঙ ব্যবহার কর! যেতে পারে | 'পেন্টরিসাচ মেমোরেগামে' প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধ থেকে জান৷ যায় যে দেওয়ালে হল্দে রঙ দেখে দর্শকের মনে আসে 
উত্তাপ ও রৌদ্রের আলোর কথা। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা 
হয়েছে শিল্পী ভ্যন্গথ২ও হল্দে রঙ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 
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কিন্তু সব জায়গায় এই হল্দে রঙ ব্যবহারে স্থফল পাওয়া যায় না। 
যেমন বিমানের ভিতর হল্দে রঙ থাকলে দেখ! গেছে ঘাত্রীদের গা-বমি 
করে। এক্ষেত্রে হল্দের চেয়ে নীল রঙ ব্যবহার করলে qe পাওয়া 
বায়। ঘরের অন্যান্য জিনিষের তুলনায় দেওয়ালগুলো অনেক বেশী 
জায়গা জুড়ে থাকে তাই আসবাবপত্রের চেয়ে দেওয়ালের রঙ হবে 
আরো হাল্কা, নাহলে রঙের সমতা! থাকে না । সেজন্য গাঢ়র বদলে 
ফিকে সবুজ, চড়া হলদের বদলে ক্রীম রঙ ইত্যাদি দেওয়ালে ব্যবহার 
করা উচিত। বসবার ঘরে পর্দায় ব| অন্যান্ত জায়গায় চড়া লালের 
মত আরো উষ্ণ ও সজীব রঙ অল্প করে ব্যবহার করা যেতে পারে | 
সেইসঙ্গে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঘরের অন্যান্য জিনিষ গুলোও 
দেওয়ালের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে, প্রত্যেক জিনিষগুলোর মধ্যে এমন 
একট! সমতা UC, যাতে মনে হবে যে ঘর থেকে কোন একটি জিনিষ 
সরিয়ে নিয়ে গেলে গরমিল দেখা দেয় | 

আমরা আগে দেখেছি যে নীল এবং লাল এদুটে। রঙ সাদার ওপর 
পাশাপাশি রাখলে মনে হয় যে লালটা যেন চোখের কাছে এগিয়ে 
এসেছে আর নীলটা দূরে সরে গেছে। সেজন্য প্রথমটিকে বলা হয় 
“এপ্রোচিং কালার’ এবং দ্বিতীয়টিকে ‘রিসিডিং কালার | বৈজ্ঞ|নিকগণ 
এ তথ্যের আবিষ্কার বেশীদিন করেন নি কিন্তু শিল্পারা বোধহয় এর কথ! 
আগেই জানতেন | কারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অক] ছবিতে অনেক সময় 
দেখা যায় যে দুরের জিনিবে নীলের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী আর 
কাছের Pra লাল a তার কাছাকাছি রঙগুলোই বেশী । 
এই ধরণের রঙ যদি কোন জিনিষের ওপর ঠিকভাবে ব্যবহার 
করা যায় তাহলে তার আকার সম্বন্ধে দর্শকের ভ্রান্ত ধারণ! জন্মায় | 
সেজন্য যেখানে দর্শককে আকার সম্বন্ধে বিভ্ৰান্ত করার দরকার সেখানে 
এইরকম বিভিন্ন রঙ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে | যেন সিঁড়ি উঠে 
যেখানে শেষ হয় অনেক সময় সে জায়গাট। ছোট থাকে । লোকজন 
যাওয়াআসার জন্য হয়ত তার চেয়ে বড় জায়গার প্রয়োজন হয় al কিন্তু 
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ঘরগুলো ব| সমস্ত বাড়াটার তুলনায় জায়গাটা অনেক ছোট ৷ এক্ষেত্রে 
আধুনিক স্থাপত্যশিলীরা অনেকসময় একএকটা দেওয়ালে বিভিন্ন 
রঙ ব্যবহার করে থাকেন, যাতে জায়গাটা কত বড় বা কত ছোট 
তা” সহজে নজরে না পড়ে | গত যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের শ্যেনদৃষ্ট 
» থেকে রেহাই পাবার জন্য এইভাবে “ক্যামোক্লেজ' করা হয়েছিল । এর 
বিস্তৃত বিবরণ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এখনও পাওয়া যায় নি, তবে আধুনিক 
স্থাপত্যে এইভাবে রঙ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। 

asta পর রঙের উজ্জলতার কথায় আসা যাক ı বিভিন্ন আভার 
রঙ ঠিকভাবে ব্যবহার করলে আকারবোধ লোপ পায় আর বিভিন্ন 
উজ্জবলতায় আকারের তারতম্য হয়। সাধারণভাবে বল| যেতে পারে 
যে উজ্জল রঙ ব্যবহার করলে ঘর অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়; যেমন 
ডিস্টেম্পারের চেয়ে সাদা চুণকাম করলে একই মাপের ঘর আরও বড় 
দেখায়। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যদিও কালোর কোন উজ্জ্বলতা 
নেই তবুও এর প্রয়োগে যে ঘর সবচেয়ে ছোট দেখাবে তার 
কোন মানে নেই কারণ কালে! হল রঙের অভাব; সেট! আমরা দেখতে 
পাই ali goa কালোর ব্যবহারে দূরত্ব বা আকার সম্বন্ধে 
আমাদের ভ্রান্ত ধারণ। জন্মাতে পারে। পাশ্চাত্যে কোন এক 
স্থাপত্যশিল্লীর বাড়ীতে রান্নাঘরের উচ্চতা ছিল মাত্র ৬ ফিট ৮ ইঞ্চি | 
এই ঘরের সিলিং কালো! করে দেওয়াতে দেখা গেল যে নীচু ছাদের 
ওপর আর নজর পড়ে না, ফলে ছাদটা আর অতটা নীচু মনে হত ন|। 
ZU Sans আর আকারের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে কালোর 
বেলায় তা খাটে না। বাইরের ঘর অথবা বারান্দায় উজ্জল রঙ 
ব্যবহার করা যেতে পারে। শোবার ঘরে বা যেখানে স্থির মনে 
পড়াশোনা al al করার প্রয়োজন হয় সেখানে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙ 
ব্যবহার কর! উচিত। কারণ উজ্জলতার তফাংটুকু আমাদের চোখে 
বেশী লাগে, মনে চাঞ্চল্যের 7È হয়। সাধারণতঃ ঘরের মেঝের রঙ 
হওয়া উচিত সবচেয়ে কম আর ছাদের রঙ সবচেয়ে বেশী উজ্জল। 
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দেওয়ালের উজ্জলত| হবে তার মাঝামাঝি ı | 

শুধু রঙ নয় রেখার সাহাষে ও ঘরের মায় চন ও আকার অনেকটা 
বদলাগেো। যেতে পারে। যেমন AY. রেখ। থাকলে দেখায় উঁচু, 
সমতল রেশ থাকলে দেখায় ১ওডা। কোন সরু Ag) Wa সরু 
'দেওয়।লের দরগায় ঝোলানে। পর্দার ওপর যদি সমল রঙীন ডোর! , 
থাকে তাহলে দেওয়ালচ। আরও চওড়। মনে হবে। আজকাল 
ছেলেদের এহরকম সমতল ডোর! দেওয়া গেঞ্জী পরতে গ্রায়হ দেখা 
বায় HMI বু. *র খা ত আরও vey দেখাবে। 

Srta SF আমাদের চোখে বেশা লাগে তা আমর! 
আগেহ £জনেখি। সুতরাং ঘর সাজানোর সময় দেখতে হবে দে ওয়াল, 
আসএবপত্র, আলে। Soiled ডজ্জলত|গ মধ্যে gro] সমত। থাকে Al 
হলে ৩।র ধল LA হয় ALL ঘরে ঢুকে আমাণের চোখে সবচেয়ে 
বেশী SE লাগে জানাল। দিয়ে দেখ। গাকাশট|। সুতরাং জানালার 
চারপাশের দেওয়ালে ভজ্জলত| MARES বেশা থাক! টচিত। যেমন 
ঘরের দে ওয়ালে যদি সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয় জানালার চারপাশে 
কেবল সাপ ব্যবহার করলে গাল হয়। তাহলে আকাশ আর 
দেওয়ালের সবুজ রঙ এই দুটোর মধ্যে যে উচ্দ্বলতার তফাৎ আছে 
তা এনেকখানি কমে যাবে দুয়ের মাঝে সাদা চুণকাম থাকার দরুণ। 
ঘরে আলে। যাদ বেশী আসে, রঙ যদ হাক্ষ। হয় তাহলে সেই অনুপাতে 
আসখাবপত্রেএও রঙ RH করতে হবে। ভিক্টোরিয়ার যুগে বিজলী 
বাতির প্রচলন ছিল al কাজেই আলোর উজ্জ্বলতা আজকালকার 
তুলন৷য় থাকত কম। সেইজন্য এ যুগের MANINA সেকালের চেয়ে 
অনেক হাল্ধ। রঙ বাবহার করা হয়। উজ্জলতার সঙ্গে কেবল আয়তন 
AY ওজনের ও একট। সম্পর্ক আছে। সাধারণতঃ লোহা বা ইস্পাতের 
ভারা [জনিধগুলোর উজ্জ্বলতা কম আর এলু!মনিয়ম ইত্যাদি 
am গিনিধগুলোর বেশী । ফলে কোন জিনিষের রঙ যত কালো 
হয় তাকে দেখে আমাদের তত ভারী মনে হয়। যেমন একই 
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ওজনৈর ছুট লোহার বলের একটাকে সাদা আর অন্যটাকে কালো 
রঙ করলে সাদা বলট। মনে হবে ZS আর কালোটা ভারী ৷ সাজ সভ্জী 
ব| বিজ্ঞাপনে যদি কোন জিনিষের ওজন দেখাতে হয় সেখানে 
উজ্জ্রলতার সঙ্গে ওজনের এই যোগাযোগের কথাটা মনে রাখা Glow | 

রঙ দেখতে হলে আলোর প্রয়োজন সেকথা আমর! আগেই জেনেছি। 
দিনে আমরা da আলো পাই কিন্তু রাত্রে দেখতে হলে মানুষের 
তৈরী কৃত্রিম আলে| ব্যবহার করতে হয়। মাঁকিন বৈজ্ঞানিক 
এডিসনের যুগান্তরকারী আবিষ্কারের পর থেকে যে বিজলীবাঁতির 
ব্যবহার BH হয় তা এখন ক্রমশই বেড়ে চলেছে । তবে এ 
আলোয় রঙের বিশেষ তারতম্য হয় all কম পাওয়ারের আলো 
একটু বেশী হল্দে আর বেশী পাওয়ারের হলে আরো সাদা 
দেখায় এই পৰ্য্যন্ত । রভীন কচ দিয়ে নান! রঙের বাল্ব তৈরা হলেও 
তাঁর প্রচলন বেশী নেই । তাই এপর্যন্ত আলোর রঙ নিয়ে বিশেষ 
মাথ৷ ঘামান হয় নি। কিন্তু “ডিস্চার্জ ল্যাম্প" আবিষ্ষাব হওয়ার পর 
থেকে আলোকবিজ্ঞান আর এক নতুন যুগে পদার্পণ করলো আর 
সেই সঙ্গে দেখা দিল নান! বৈজ্ঞানিক AAV! | আলোর রঙ তাদের 
মধ্যে একটি। 

কলকাতার রাস্তায় আজকাল খুব উজ্জল নীল বা হল্দে রঙের 
বিজলীবাতি দেখা যায়। এডিদনের তৈরী “ফিলামেন্ট ল্যাম্পের মত 
এর আলো কেন তার থেকে বেরোয় না। হাওয়া বার করা কাচের 
নল বা ‘ভ্যাকুম টিউবের' ভেতর বৈদ্যুতিক ডিস্গার্জের জন্য এই আলো! 
বেরোয়। আলোর রঙ নির্ভর করে À কাচের নলে কি ধরণের জিনিষ 
থাকে তার ওপর। যেমন পার! থাকলে হয় নীল, সেডিয়াম থাকলে 
„ হয় হল্দে ইত্যাদি। এই রকম আলে ব্যবহার করার প্রধান 
সুবিধে হল ফিলামেন্ট ল্যাম্পের চেয়ে অনেক কম খরচায় বেশী 
আলো পায়| যায়। পথে বা কোন কোন কলকারখানায়, যেখানে 
কেবল ভাল করে দেখ। নিয়ে কথ| সেখানে এই ধরণের ডিস্চা্ ল্যাম্প 
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ব্যবহার কর! হয়। আমেরিকার সংখ্যাবিদ্রা দেখিয়েছেন যে AZAA 
রাস্তায় বেশী পাওয়ারের আলো ব্যবহারের ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা 
অনেক কমে যায়_তাই জীবনের গতি যত দ্রুত হচ্ছে যানবাহনের 
চলাচল যত বাড়ছে রাস্তা দেখার আলো, নিশানার আলো! ইত্যাদির 
উপযুক্ত উজ্জলতা থাকার প্রয়োজনীয়তা তত বেশী হয়ে পড়ছে। 

ডিস্চাৰ্জ বাতির পর আবিষ্কার হল aa বাতি”। ডিস্চাৰ্জ, 
বাতিতে বৈদ্যুতিক ডিস্চাজের ফলে যে তেজ বেরোয় তার সবটুকুই 
আমর! পাই। তার মধ্যে aa আলো ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে 
‘আলট্টাভায়োলেট’ ব| বেগুনী পারের আলে! এবং উত্তাপও থাকে | 
FEOS বাতিতে বৈদ্যুতিক ভিস্চার্জের এই তেজ সরাসরি ন! বেরিয়ে 
পড়ে কাচের টিউবের ভিতরে লাগান এক রসায়নিক দ্রব্যের ওপর | তখন 
সেটা ওই ডিস্চাজে'র তেজের প্রভাবে আলো দিতে থাকে | এই প্রক্ৰি" 
যাকে বৈজ্ঞানিকর| বলেন ফ্লুরেসেন্স্‌’,, তাই এধরণের বাঁতিকে বলা হয় 
FRE ল্যাম্প’। এতে স্থবিধা হল যে, বিভিন্ন রকমের রসায়নিক দ্রব্য 
প্রয়োগ করে তাদের থেকে নান| রঙের আলে| পাওয়| যায়; যেমন ক্রীম, 
সাদা, নীল, সবুজ ইত্যাদি 1 তাছাড়া “মারকারি ডিস্চার্জ ল্যাল্পে' 
বে চোখের পক্ষে ক্ষতিকর বেগুনী পারের আলো থাকে তা আর এর 
থেকে আসে না অথচ এতে সাধারণ ফিলামেন্ট বাতির তুলনায় অল্প 
খরচায় বেশী আলো পাওয়| যায়। আমাদের গরমের দেশে AHS 
বাতি ব্যবহার করার আর একটি স্থৃবিধা হল আমর! ইচ্ছ| করলে এর 
থেকে ফিলামেন্ট বাতির তুলনায় আরে নীল (ar ঠাণ্ডা ) আলো 
পেতে পারি। শুধু তাই নয় ফিলামেন্ট বাতি থেকে আলোর সঙ্গে থে 
প্রচুর উত্তাপ আসে ক্লুরেসেন্ট বাতি থেকে তার তুলনায় তাপ আসে 
অনেক কম ৷ 

রাস্তায় আলে| দেওয়| হয় গাড়ী 
জন্য, কিন্তু বাড়ীতে আমরা কেবল 
A| অবশ্য এখা 


ঘোড়া থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে চলার 
এই উদ্দেশ্যে আলো ব্যবহার করি 
নেও ঘরের ভেতর সহজভাবে দেখবার বা পড়বার 
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. Teste জা: 


জন্য আলোর উজ্জলত! যথেষ্ট থাক! দরকার কিন্তু সেই সঙ্গে আলোর রঙ 
এমন হওয়| উচিত যাতে করে বিভিন্ন জিনিষগুলোকে তাদের স্বাভাবিক 
রঙে দেখতে পাই। যেমন খাবার ঘরে বদি মারকারি ডিস্চার্জ বাতি 
ব্যবহার করা যায় তাহলে আলো অবশ্য যথেফ্ট পাওয়া যায়। 


‘কিন্তু তার নীল রঙে খাবারগুলো! মোটেই ভাল EE 


রঙ বিকৃত করার কুফল সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচন! করেছি। 
আলোর উজ্জ্বলত| ও রঙের স্বাভাবিকতার পর দেখতে হবে রঙট! 
ভাল লাগে কিনা। আলোর রঙে খানিকট| নীলের ভাগ থাকলে 
ঘরটা আরো ঠাণ্ডা মনে হয়। এই সবগুলো দাবীই ফ্র,রেফেণ্ট বাতি 
মেটাতে পারে বলে আমাদের গরমের দেশে বাঁড়ীতেও এটা ব্যবহার 
করা যেতে পারে। অনেক জায়গায় আবার সাধারণ ফিলামেন্ট 
বাতিও ব্যবহার করার কতকগুলো সুফল আছে। পাশ্চাত্যে বা 
আমাদের দেশের বিলাতী রেস্তোরণীয় অনেক সময় দেখা যায় 
অপেক্ষাকৃত কম পাওয়ারের ফিলামেন্ট বাতি ব্যবহার করা হয়েছে 
আর তাতে হল্দে বা লাল রঙের শেড দেওয়া আছে। কখনও 
বা দেখা যায় টেবিলে মোমবাতি বসান। শীতের দেশে অবশ্য এরকম 
উষ্ণ রঙের আলো! ব্যবহার করার কারণ বোঝ! বায় কিন্তু এ ছাড়াও 
আরো একটা হেতু আছে যার জন্যে এধরণের আলো এখানেও সুন্দর 
লাগে। প্রথমতঃ নিভৃতে কথাবার্তা বা গন্সগুজবের আমেজ আসে 
এইরকম উষ্ণ অথচ অল্প উজ্জল আলোতে । বাড়ীতেও যেখানে নিবিষ্ট- 
চিত্তে পড়াশোন| কর! বা শান্ত পরিবেশে কথাবার্তী বলার দরকার 
সেখানে টেবিল ল্যাম্পে এই ধরণের আলো ব্যবহার করা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের স্বল্লোজ্জল হল্দে আলোয় গায়ের রঙ আরও 
সুন্দর দেখায় এবং মুখে বয়সের ছাপ অনেকট। ঢাক! পড়ে যায়-- 
মহিলাদের পক্ষে এটা কম সুবিধার কথা নয়। 
মিউজিয়ম a আট গ্যালারীতে কি ভাবে আলো ব্যবহার 
করতে হবে তা নিয়ে আলোক বিজ্ঞানীরা অনেক কাজ করেছেন। 


va 


শিল্পী কোন এক fafa আলোতে ছবি আকেন ar সেই 
আলোয় দৃশ্যের বিভিন্ন seua যেমন দেখায় তিনি astra 
তুলিতে রঙ নিয়ে থাকেন। তার শিল্পস্থপ্টিতে বিভিন্ন রঙেৰ মধ্যে 
যে সম্বন্ধ রয়েছে তা ঠিকভাবে দেখতে গেলে সেই ধরণের 
আলোর দরকার। যেমন দিনের আলোয় Stel কোন প্রাতিক 
WIA ছবি যদি রাত্রের সাধারণ বি্রলীবাতিতে দেখি তাহলে রড গুলে, 
SIFA দেখাবে। gaatt ঠিকমত আলোতে ছবি দেখতে না পেলে 
ছবির সৌন্দর্য অনেকখানি ব্যাহত হতে পারে । ১৯৫১সালে অনুষ্ঠিত 
আন্তজ1তিক আলোক্-বিজ্ঞান-সম্মেলনের রিপোর্টে এ নিয়ে বিশদ 
ভাবে আলোচনা কর হয়েছে। 


আলোর রঙ নিয়ে আলোচন! করতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চে রঙীন 


আলোর কথাও মনে আসে। নাটক নাচ ইত্যাদি দেখতে গিয়ে 


মঞ্চে নানান রঙের erma (FUAR) আমরা প্রায়ই দেখে 


থাকি। রঙের সাথে মনের ভাবাবেগের যোগ আছে তাই নাট্য ও 
THA বিভিন্ন ভাব Testa জন্য বিভিন্ন রঙের আলে| ব'বহার 
করা হয়ে থাকে। 


যেমন খাঁর রসে লাল, শৃঙ্গার রসে নীল ইত্যাদি। 
হলদে আলোর বিশেষত্ব এই যে, এর ছাওয়| সহজে আমাদের নজরে 
আসে না। তাই এই আলোতে তিনটে ডাইমেনসন্‌ দেখ যায় না; 
মনে হয় যেন অভিনেতা তার পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্ন উপকরণগুলে 
থেকে আলাদা হয়ে রহস্তের আবরণে ঢাকা রয়েছে ı নাটকে এই 
ধরণের চরিত্রায়নে অনেক সময় হলদে রঙ ব্যবহার কর! যেতে পারে। 


রঙীন আলে। ব্যবহার করার সময় মঞ্চের অন্যান্য সাজসভড্ভাগুলে 
কিরকম দেখাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন নীল আলোয় লাল 
কাপড় বা লাল আলোয় সবুজ স্ক্ৰীন অপ্ৰাতিকর রকমের কালো 
'দেখাবে। Yea রডীন আলো ব্যবহার করলে এই সব জিনিষ গুলোর 
রঙের বিশুদ্ধতা কম এবং উজ্জলত| বেশী রাখতে হবে। চড়া লাল, 


সবুজ বা নীল এই মূল রঙগুলো সেটিং এ প্ৰযোজ্য নয়। যদি লাল রঙ 
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F 


ব্যবস্থার করার দরকার হয় তাহলে তাতে লাল ছাড় বেশ কিছুট! 
সাদাও থ৷ক| দরকার তাহলে তার ওপর চড়' সবুজ ব৷ নীল আলো! 
পড়লেও খানিকটা আলে! প্রতিফলিত হতে পারবে । ফলে, সেটা 
লাল ন দেখালেও কালো দেখাবে ন৷ ৷৷ কেবল মঞ্চের প্রস্ছদপটে বা 
AUD আধসাব-পত্র নয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গায়ে রঙের দিকে 
লক্ষণ রাখ। উচিত। রঙ'ন আলে! নাটকের বিভিন্ন রসস্থষ্টিতে সাহায্য 
করে বটে কিন্তু ত্বকের ওপর তার ফল সবসময় প্রীতিপদ নাও হতে 
পারে ' সবুজ বা নীলাভ সবুজ আলোয় গায়ের রঙ মোটেই ভাল দেখায় 
না। আণার চড়া হল্দে আলোয় বেশী ফ্যাকাশে মনে হয় ৷ পরিচালক 
বা অন্যান্য তত্বাবধায়কদের এসম্বন্ধে সচেতন থাকা ভাল 

WAIST বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে “এফিসিয়েন্সি'র দিকে নজর 
ক্রমশঃই পেড়ে যাচ্ছে_কি করে অল্প সময়ে অল্প আয়াসে 'লাকে 
আরো বেশা কাজ আরে! ভালভাবে করতে পারে । মানুষ যন্ত্র নয়, 
তার কাছ থেকে কাজ পেতে হলে ল্য রাখতে হবে তার মনের দিকে, 
যাতে qa পরিবেশে প্রফুল্ল চিত্তে IS ভাবে কাজ করতে পারে। 
এই উদ্দেশ্যে আধুনিক কলকারখানায়ও বর্ণবিজ্ঞানীদের উপদেশ অনুযায়ী 
বিভিন্ন রঙের ব্যবহার সুরু হয়েছে। কারখানার ঘরে যথাযথ রঙ 
ব্যবহার করে দর্শকের মন প্রফুল্ল রাখাটা মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার | 
এছাড়া যন্ত্র ইত্যাদিতেও ঠিক মত রঙের ব্যবহার কর| উচিত যাতে 
কমীদের দেখতে ও কাজ করতে সুবিধা হয়। 

ঘরের দেওয়ালে এমন রঙ ব্যবহার করতে হবে যাতে যন্ত্র বা অন্ত 
কৌন কাজের জায়গ| থেকে দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে না যায় অথচ 
দেখতে ভালই লাগে; বেশী পছন্দসই হবে কিন্তু আক্ষণীয়তা 
থাকবে না। 

Teast অধ্যায়ে বল! হয়েছে যে সবুজ বা নীলাভ সবুজ রঙ এই দুটো 
প্রয়োজনই মেটাতে পারে। এছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে, যে জিনিষ নিয়ে 
কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে দেওয়ালের উজ্জলতার তফাৎ খুব বেশী যেন ন! 
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থাকে কারণ এই উজ্জলতার তফাত্টা চোখে লাগে বেশী। ম্বেমন 
লোহার কারখানায় জিনিষগুলোর উজ্জলত| কম আবার এলুমিনিয়ম 
নিয়ে যেখানে কাজ সেখানে উজ্জলত| বেশী। gea দেওয়াল ব| অন্য 
A পটের ওপর এই জিনিষগুলো দেখা হচ্ছে তার সঙ্গে এদের উজ্জবল- 
তার একটা সমতা থাকা দরকার । সাধারণতঃ যা দেখে শ্রমিকরা 
কাজ করবে তার Vago! পিছনের দেওয়ালের চেয়ে বেশী থাকা SIA | 
অবশ্য যন্ত্রপাতির রঙ খুব কম উজ্জল হলে তা সম্ভব হয় না, যেমন 
লোহার বন্ত্রপাতিগুলোর উজ্জ্বলতা সাধারণতঃ কম তাই এক্ষেত্রে 
দেওয়ালে যে রঙ দেওয়া হবে তার BRAT) এর চেয়ে আরও অল্প করা 
সম্ভব নয় কারণ তাহলে রঙ প্রায় কালোর কাছাকাছি এসে যাবে, ঘর 
অন্ধকার দেখাবে । তবে যদি হল্দে রঙ ব্যবহার করার দরকার হয় 
তাহলে চড় না দিয়ে বাফ রঙ দেওয়া যেতে পারে তাহলে aa আর 
দেওয়ালের উজ্জ্বলতার একট! সমতা থাকবে ı মেঝের বেলাও ওই একই 
কথা খাটে, যাতে মেঝের ওপরকাঁর জিনিষগুলো৷ সহজেই নজরে পড়ে | 
পাশ্চাত্যে আজকাল sta] রঙের মেঝের দিকেই ate বেশী। 
সাধারণভাবে বলা যেতে পারে দেওয়াল ও মেঝের রঙ হবে AT, 
সুন্দর অথচ বেশী আকর্ষণীয় নয়। 'ব্যাক্গ্রাউণ্ডের' উজ্জ্বলত| যদি 
কোন কোন জায়গায় কম বেশী থাকে তাহলেও দেখতে ARA] হয়। 
ঘরে আলোর তারতম্য বদি বেশী থাকে al অন্য কৌন কারণে দেওয়ালের 
উজ্জ্বলত কম বেশী হয় তাহলে যন্ত্রপাতি থেকে দৃষ্টি সরে যেতে চায়। 
সুতরাং জানাল! এবং আলোর ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে সমস্ত 
ঘরট|সবসময় সমান ভাবে আলো পায়। আলোকচিত্রশিল্পীদের একথা 
অবিদিত নয়। তারা জানেন যে ছবি তোলার সময় পিছনে ছোট কাচের 
ব! অন্য কোন চক্চকে জিনিষ থেকে যদি বেশী আলো আসে তাহলে 
ছবি ভাল হয় না। এখানেও ছবিতে আসল দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে দর্শকের 
আকর্ষণ ওই ছোট উজ্জল জায়গাটুকুর দিকে সরে যায়। যন্ত্রপাতির রঙ 
ঠিক করা হয় তার ব্যবহার অনুযায়ী। একট! বস্ত্ৰে কতকগুলো! অংশ 
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থাকে স্থির আর বাকীগুলো চঞ্চল। এই স্থির:আর চঞ্চল অংশের মধ্যে 
উজ্জলতার তফাৎ খানিকটা থাকার দরকার যাতে এই ছুরকম জিনিষ- 
গুলোর তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। যেমন লোহার ফ্রেম বা যন্ত্রের 
স্থির অংশগুলোতে এনুমিনিয়ম রঙ এবং সচল অংশগুলোতে ‘বাফ’ বা 


* ‘ব্রাউন’ রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। যে জায়গাগুলো বিপজ্জনক 
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সেগুলোতে অনেক সময় লাল রঙ ব্যবহার করতে দেখা যায়। 


আজ কাল বর্ণবিজ্ঞানীরা বলেন বিপদের চিহ্ন হিসাবে লালের চেয়ে 


লালাভ sgr বা কমল! রঙ ব্যবহার করলে ফল ভাল পাওয়া যায় | 
যন্্রপাতিতে চড়া রঙ ব্যবহার না করাই ভাল। চড়া হল্দে, 
লাল বা সবুজ এসবের চেয়ে ‘ate’, “সিলভার গ্রে” ‘ব্রাউন’ ইত্যাদি রঙ 
ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। Waa পাশাপাশি ছুটে। জায়গায় 
ছুরমের চড়া রঙ থাকলে রডের কীপন হয়, দৃষ্টি একটা থেকে অন্যটাতে 
সরে যেতে চায় একথা আমরা আগেই জেনেছি। স্মৃতরাং এভাবে 
দুটো চড়া রঙ পাশাপাশি ব্যবহার কর! মানে বিপদ ডেকে আন|। 
ঠিকমত রঙ ব্যবহার করায় কলকারখানায় কাজের যে কতট| 
afal হয় তার দৃষ্টান্ত হিসাবে ‘ব্ৰিটিশ বিল্ডিং রিসার্চ স্টেশনের রিপোর্ট 
থেকে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত Fal যেতে Alta | 
যন্ত্রপাতির রঙ--স্থির অংশ-_এলুমিনিয়ম 
চঞ্চল অংশ-_বাফ 
বিপদড্জনক অংশ--লাল 
অন্যান্য লোহার জিনিষ (ফ্ৰেম ইত্যাদি)__এলুমিনিয়ম 
উদ্দেশ্য--নির|পত্ত| ও কর্মীদের উদ্যম অটুট aA 
ফল- প্রফুল্ল আবহাওয়া, রঙ টেকসই এবং কর্মীরা যন্ত্রপাতি 
পরিষ্কার রাখছে। 
যথাযথ রঙ ব্যবহারে অনুরূপ সফলের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ আমেরিকার কলকারখানাতেই এইভাবে 
রঙের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দেশের 
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বিজ্ঞানীরাও এসম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হচ্ছেন | # 

আজকাল পণ্যদ্ৰব্যের বাজারে প্রতিযোগিত| বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞাপনের রেওয়াজও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। কোন জিনিষের 
বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলে! সত্য মিথ্যা সব কিছু মিলিয়ে 
আমাদের চোখে জোর করে তার PADI তুলে ধরা যাতে দোকানে 
কিনতে যাবার সময় সে জিনিষটা মনে পড়ে । লোকে বিজ্ঞাপন দেখার 
জন্য কাগজ পড়ে না বা পথ চলে al | তবু পথে, ঘাটে, কাগজে, 
সিনেমায় বিজ্ঞাপনের এত ছড়াছড়ি আমাদের চোখে পড়ে কেন? 
কারণ ওগুলো এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে দৃষ্টি তাদের দিকে 
আপনি যায় আর এই আকর্ষণীয়তায় রডের দান অনেকখানি । দেখ! 
গেছে কোন সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে ছাপ। জবাবপত্র বা 
‘রিপ্লাই কাৰ্ড’ এ যদি কেবল একটা লাল বর্ডার থাকে তাহলে শতকরা 
২২ ভাগ বেশী জবাব পাওয়া aal femel প্রচার পত্র 
সাধারণ ধরণের চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ বেশী সাদ কালো 
ক্যাটালগ অপেক্ষা সেগুলোর রঙীন সংস্করণ শতকরা ৯০ ভাগ 
বেশী ফলপ্রন্থ। gar বিজ্ঞাপনদাতার| যে হরেক রঙের আলো বা 
কাগজ ব্যবহার করে থাকেন এতে আশ্চৰ্য্য হবার কিছু cass এখন 
দেখ! যাক বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে কি ভাবে আকৰ্ষণীয়ত| বাড়ান যায় | 
আগেই জেনেছি যে দুটে! রঙের উজ্জলতার তফাৎট! চোখে লাগে বেশী ; 
সাদা কাগজের ওপর FAL লেখ! থাকলে আমাদের দেখতে gf 
হয় কারণ কালোর কোন উচ্জলত| নেই আর সাদা সবচেয়ে বেশী 
উজ্জল। gear কোন বিজ্ঞাপনপত্রে যদি ছুটো রঙ ব্যবহার Fal হয় 
তাদের উজ্জরলতার তফাৎ যতট! বেশী থাকে তত ভাল। এছাড়া 
আকর্ষণীয়তার আর একট! দিক আছে। সাদা আর কালো এ দুটো 


‘নেগেটিভ’ রঙ ; তাই সাদার পরিবর্তে বদি হাল্কা হলদে লেখা থাকে . 


তাহলে তা আরো সহজে চোখে লাগে কারণ রঙ হিসাবে হল্দের 
আকর্ষণীয়তা বেশী। আবার. কমলা বা লাল রঙে এই আকর্ষণীয়তা 
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আরো” বেড়ে যায়। বিজ্ঞাপনে কমলা আর কালোর সময়কে 
‘জোরালো’ বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। কালোর বদলে গাঢ় নীলের 
ওপর লাল রঙের লেখা থাকলে মনে হয় প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টা উঠে 
আছে; তাতে লেখাটা আরও সহজে চোখে পড়ার কথা। এপ্রসঙ্গে 
পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে যে রঙ যত চড়া হয় তার দিকে তত বেশী 
চোখ যায়। সুতরাং যেখানে আকর্ষণীয়তা বাড়ানোই প্রধান উদ্দেশ্য 
সেখানে লেখা ব| ছবির রডটা চড়! zen দরকার ৷ চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র 

এত গেল সাধারণ প্রচারপত্র ব অনুরূপ সস্তা বিজ্ঞাপনের কথা | 
অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তু৷ কেবল আকর্ষণীয় হলেই হবে না 
তা সুন্দরও হওয়া চাই। Taste, ক্যাটালগ, প্রসাধন দ্রব্য বা 
অনুরূপ কোন সৌখীন জিনিষের আধার বা মোড়বার কাগজ, এই 
সবগুলে| দেখতে ভাল asal দরকার। এখানে রঙের আকর্ষণীয়তার 
সঙ্গে তার পছন্দের কথাও ভেবে দেখতে হবে। কাজেই কালো বা 
হল্দের চেয়ে লাল, সবুজ, পার্পল ইত্যাদি আরো পছন্দসই রঙ ব্যবহার 
করতে হবে। যেখানে একাধিক রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে লক্ষ্য 
রাখতে হবে রঙ গুলোর যেন AAS! থাকে তা নাহলে ফল শ্রীতিপদ হয় 
নাশ৬এরান এক Bast কোম্পানীর বিজ্ঞাপণে লক্ষ্য করেছি ‘সিলভার 
গ্রে” রঙের দেওয়ালে বিভিন্ন রঙের টুথব্রাশ টাঙ্গানে| রয়েছে যাতে 
সেগুলোর দিকে সহজেই চোখ পড়ে অথচ দেওয়ালের সঙ্গে 
সেগুলোর রঙ চমৎকার ম্যাচ করেছে। 

আকর্ষনীয়ত! ও সৌন্দৰ্য্য ছাড়া রঙের সঙ্গে মনের যে ADD সম্বন্ধ 
গুলোর কথ! আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সেগুলোর দিকেও 
লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু হিসাবে রঙের আভা, উজ্জলত| ও বিশুদ্ধতা নিদ্ধারণ 


_ করতে হবে। যেমন কোন মজবুত বা পুষ্টিকর জিনিষের ছবিতে বেশী 


aal রঙ দিলে অপল্কা WAG মনে হবে। কারণ উজ্জলত| যত 


ach জিনিষটা তত ভারী মনে হয়। আবার খাড্র দ্রব্যের বিজ্ঞপনে 


সবুজ বা নীল রডগুলো সম্ভব হলে ব্যবহার না করাই ভাল। তেমনি 
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ঠাণ্ডা জিনিষের জন্য আবার ওঁ রঙগুলোই বেশী ব্যবহার Fal উচিৎ aw 
যাই হওয়া উচিত হোকনা কেন লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিজ্ঞপিত জিনিষ 
গুলোর স্বাভাবিক রঙের থেকে তার তফাৎ যেন বেশী al হয়। 
বিজ্ঞাপনের জনপ্ৰিয়ত| নিয়ে পরীক্ষা! করে দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট কোন 
রঙ বা রডের সমন্বয়ই সবসময় জনপ্রিয় হয় না; এখানে অনেকখানি, 


নির্ভর করতে হয় বিজ্ঞাপন দাতার ব্যক্তিগত রুচি এব" অভিজ্ঞতার 
উপর ৷ A 
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